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অবতরণিকা! 
বিষয় 


ভগবান শ্রীকষ্ণচৈতন্ত ও ভগবান শ্রীরামরুষ্েের প্রকটলীলা অবলম্বনে 
এই গ্রন্থ রচিত। বাঙ্গালীর অশেষ সৌভাগ্যোদয়ে আধাত্সিক জগতের 
এই ছুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বাঙ্গলাদেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন, প্রায় সাড়েতিন 
শত ব্সরের বাবধানে ; এবং বাঙ্লীকেই সমধিক ভাসাইয়াছিলেন, ও 
চিরকাল ভাসাইতে থাকিবেন, তাহাদের জ্ঞানগঙ্গ। ও প্রেমঘমুনার প্লাবনে । 
বাঙ্গলার আঁকাঁশ-বাতাস ইহাদের ভাবধারা-স্পন্দনে মুখরিত, বাঙ্গলার 
প্রাণ ইহাদের প্রাণ-প্রবাহে সঞ্জীবিত। বাঙ্গলার ধর্ম, ধর্মমূলক সংস্কৃতি ও 
সেই সংস্কৃতির বাহন ভাষা সমস্তই ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত। সবোপরি 
ইহাদের পদরজঃ ধারণ করিয়! বঙ্গভূমি আজ বিশ্ববাসীর তীর্থক্ষেত্রে 
পরিণত । 
এই ছুই “সবোত্তম নবরলীলা” সবাঁংশে এক নহে, সর্বাংশে এক হইতে 
পারেও না। কারণ, ৫বচিত্র্যই লীলার ধর্ম । আবার রঙ্গমঞ্চ প্রায় এক 
হইলেও যুগ-প্রয়োজন ও পারিপার্থিক এক ও অভিন্ন নহে । তথাপি 
সমূহ বৈচিত্রোর পশ্চাতে, অভিনীত প্রায় সকল অঙ্কের পটভূমিতে, সাদৃশ্ঠই 
যে অতিমাত্রাধ বর্তমান তাহ। ভাবুক ভ্রষ্টী সহজেই অনুভব করিতে 
পারেন । এই গ্রন্থ বিভিন্ন অঙ্কে ও গত্ভাঙ্কে সেই সাদৃশ্য দেখাইবার একটা 
স্থল ও প্রাথমিক প্রয়াস । 


গ্রয়োজন 


এই প্রয়াম সফল হইলে, ছুই মূল অভিনেতার অভিন্নব্যক্তিত্ব সাধারণ 
দ্রষ্টার চক্ষেও প্রকট হইয়া পড়িবে । তাহাদের অভিন্ন রূপ সমগ্রভাবে ও 
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নানা দিক দিয়া উপলব্ধি করিবার ও সেই উপলব্ধির উপরে জাতীয় 
অধ্াত্ম-জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমর! মনে 
করি) এবং বাহ ও আন্তর জগতের ঘটনাবলী অন্ধাঁবন করিয়া, উহার 
সময়ও উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি । 

শ্রীরামকৃষ্ণের অভুদয়ের পর হইতে সকল ধর্মমতেই যেন একটা জাগরণ' 
আনিয়াছে। যে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যেও জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ গৌড়ীয় 
বৈষ্কবধর্ম নৃতন প্রাণস্পন্দনে সজীব হইয়া! নব অভুদয়ের স্চনা করিতেছে । 

এই সজীবতা ছুইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে : প্রথমতঃ বৈষ্ণব 
সাধনাকে সহজিয়া সাধনার প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা দ্বারা ; 
দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব সাহিতোর ব্যাপক আলোচন! ছ্বারা। এ আলোচনা 
একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্ত-প্রবন্তিত “অকৈতব' প্রেষধর্মে শিক্ষিত জনগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তেমনি অপরদিকে, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ফলে 
যে সব সতোর আংশিক বিলোপ বা বিকৃতি ঘটিয়াছিল তাহ] পুনরুদ্ধার বা 
সংশোধন করিবার প্রয়াস জাগ্রত করিয়াছে । 

এইভাবে নত্যনির্ণয়ের চেষ্টা একশ্রেণীর লোকের বিরক্তির কারণ 
হইয়াছে--তাহার। সমালোচনামাত্রেই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া থাকেন । 
কিন্তু ধাহাঁরা উদ্ারচেতা ও সত্যসন্ধ তাহারা নিজেদের ইষ্ট নিষ্ঠা অবাহত 
রাখিয়া সতানির্ণয়ে আন্তরিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন । নির্মখসবরচিত্তে 
শ্ীচৈতন্য-লীলাগ্রস্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়। তাহার শ্রীচেভন্যজীবনীর কোন 
কোন অঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্যে উপযুক্ত মর্ধাদা পায় নাই দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন । 

অপরদিকে, শ্রীবামরুষ্ের অজ্গামী বশিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে 
চাঁহিলেও, সকলেই যে তীাহর উদার শিক্ষা সর্বতোভাঁবে গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইতেছেন, কিংবা তাহাদের ভিতর কেন কোন বিষয়ে গৌড়ামি 
প্রবেশের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, একথা জোর করিয়! বলা যায় না । 
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বাঙ্গলাদেশে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি প্রায় সকল মতের উপাসকই বিদ্যমান 
থাঁকিলেও তীহাদিগকে মোটামুটি শ্রীচৈতন্যেব বা শ্রীরাযরুষ্জের অন্ুগাষী 
বলা যাইতে পারে । কেননা দেখা যায়,কেহ কেহ সিদ্ধ মহাঁপুকষ 
জ্ঞানে জ্ঞাতপারে ইহাদের উপদেশ ও সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছেন ; কেহ কেহ নিজেদের অজ্ঞাতসারে, কিংবা বাহাতঃ ইহাঁদিগকে 
অস্বীকার করিয়াঁও, ইহাদের ভাব ও শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইতেছেন ; আর অধিকাংশ উপাসকই ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে ইহাদিগকেই 
উপাস্তের আসনে বসাইয়া! আপনাদ্দিগকে কুতার্থ জ্ঞান করিতেছেন । 
শাক্ত-বৈষ্বাদির পরস্পরকে জানিবার বুঝিবার পক্ষে যে-সব বাধা 
বিদ্যমান ছিল, শ্রীরামকষ্জের সাধনা বহুপূর্বেই অস্তর্গতে উহাদের 
মূলোচ্ছেদ করিয় রাখিয়াছে । ফলে বাহিরেও, আমরা দেখিতে পাইতেছি, 
তীয় শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িকমনোবৃত্তিশূন্ত এক উদার 
মানব-সমাজ ক্রমশঃ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে । স্থতরাং এই সময়ে এই ছুই 
মৃহীপুরুষের__ আমাদের নিকটতম শ্রীভগবানের এই তৃই শ্রেষ্ঠতম প্রকাশের 
_ জীবনী ও উপদেশার্দিব তুলনামূশক আলোচনা সকলের, বিশেষতঃ 
বাঙ্গালীর পক্ষে কল্যাণকর হইবার কথা । 





অবলম্বন 

এই আলোচনায় শ্রীচৈতন্ত-সাহিত্য ও শ্রীরামকষ্*-সাহিত্যের প্রামাণিক 
গ্রস্থাবলীই আমাদের মুখ্য অবলগ্ধন। অধিকাংশ স্থলে এই ছই সাহিত্য 
হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধার বা উহাপ সাবাংশমাত্র সঙ্কলন করা হইয়াছে ১ 
কল্পনার কিছুমীত্র আশ্রয় লওয়1 হয় নাই । যেখানে বর্ণনামাত্রের উদ্ধার 
বা সঙ্কলন উদ্দেশ্টসিদ্ধির যথেষ্ট অনুকুল নহে, সেখানে প্রয়োজনাহুরূপ 
বিচার বিশ্লেষণও করিতে হইয়াছে । নিরপেক্ষ ব্যক্তি উহাতে লতা নির্ণয়ের 
চেষ্টামাত্র দেখিতে পাইবেন । 


চি ও 


কোন কোন গুরতর বিষয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষাহুভূতি- 
জনিত উক্তি ফ্রুবতারার ন্যায় পথ প্রদর্শন করিয়াছে । দৃষ্টান্তম্বরূপ 
শ্রীচৈতন্যের শক্তি-আরাঁধনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । বলা 
বাহুলা, সন্দেহশীল বর্তমান যুগের খরদৃষ্টির সম্মুখে যাপিত এবং সম্ভাব্য 
সকল পরীক্ষাঁষ সমুত্তীর্ণ শ্রীপামরুষ্*-জীবনী প্রোজ্জল দিবালোকের ন্যায় 
পুবগ অবতার-মহাপুরুষগণের জীবন-লীলার বনু নিগুঢ ৪ বিস্বৃতপ্রায় 
ংশে নূতন আলোকপাত করিয়াছে 
স্বান-সংক্ষেপ কবিবার জন্য গ্রন্থমধ্যে বহুবার উল্লিখিত পুস্তকসমূহের 
নাম অনেকস্থলে একাক্ষরে নির্দেশ করা হইয়াছে । যথা £ 
চ--শ্র:্লীচৈতন্ত-চরিতাম্ৃত । 
ভা লশ্রীপ্রীচৈতন্স-ভাগবত । 
ম-ভ্রীশ্লীচেতন-মঙ্গল | 
মু-মুরারি-গুপ্ের কডচা । 
ত--শ্রীগৌরপদ রঙ্গিণী | 
ক শ্রাশ্বীবামকষ-কথাম্বত। 
পু" _ শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ-পুঁথি | 
লী শ্রীঞ্ীরামরুষ্-লীলা প্রসঙ্গ | 
লীলাপ্রসঙ্গের খণ্ডসমূহকে ১ শুকভাব- পৃরার্ধ ২ গুক্ষভাবক-_উত্তরাধ, 
৩ সাধকভাব, ৪ পুর্কথা ও বালাজীবন, ৫ দিবাভাঁব ও নরেক্দনাথ- এই 
ক্রম অনুসারে ধর] হইয়াছে । 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 
এই গ্রন্থ-_'শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামরুষ্*--ইতঃপৃবে “বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর 
নামে প্রকাশিত হয় । শেষোক্ত নাঁমটির সমর্থনে তথন. লিখিত হইয়াছিল £ 
“শ্ীরামকঞ্চ সাহিত্যে রামকৃষ্ণ নামের পরিবর্তে ঠাকুর" শব্দের এবং 
শ্রীচৈতন্য-সাহিতে “চতন্ত” নামের পরিবর্তে মহাপ্রভু” শব্দের বহুল 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । গ্রস্থমধ্য আমরাও শব্দ দুইটির এরূপ প্রয়োগ করিয়াছি । 
তাহা হইলেও গ্রস্থখাঁণির “বাঙ্গলার ছুই ঠাকুর” নামকরণ অসমীচীন 
হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই ।-..চ তম্ত-নামের স্বলে ঠাকুর-শব্দের 
প্রয়োগ একেবারে দুর্লভ নহে । যথা শ্রীচৈতন্ত-তাগবতে £ 
ক্ষণেকে ঠাকুর গোঁপীনাথে কোলে করি । 
মহালক্দ্মী-ভাঁবে উঠে খট্টার উপরি ॥ ২1১৮ 
উঠি দেখে গাকুর অদ্বৈত পদতলে | ২।১৯ 
মদ্যপানে মণড-সব ঠাকুবে দেখিয়া । 
হরি হরি বেলে সব ডাকিয়। ডাকিয়া ॥ ২।২১ 
আমি অবধূত-মত্ত গাকুরের ভাই । ২।২৪৮ 
নানা কারণে নাম-পবিবর্তন করিতে হইল । শ্রীভগবানের নামের 
গুণে গ্রন্থের গৌরব বাড়িবে। 


প্রথম অধ্যায় 


বিষয় 
বাল্য ও কৈশোরের কথা 
নাম-সাদৃশ্ঠ 
নারীগণের আকর্ষণ 
আ্ানের ঘাটে ক্রীড়া ও মেয়েদের অনুযোগ 
শ্রুতিধবত্ব-গুণে শাঙ্সার্দি আয়ত্বীকরণ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাধনার প্রারনন্তি 
অবতাঁর-জীবনে সাধনা 
সাধন-পীগ 
অনুরাগ ও বাকুলতা। 
যোৌগজ বিকাঁরে বাযুরোগ-ভ্রাস্তি 


তৃতীয় অধ্যায় 
শক্তি-আরাধনা 
শক্তি-তন্ত 
অবতারগণের শক্তিপূজ। 
শ্রীবামকাষ্ের শক্তিপূজ! 
শ্রীচেতন্তের শক্তিপূজা 


পত্রাঙ্ক” 
টি ্লালি 
১ 
২ 
৯১ 
৪ 
৮77৯৬ 
৮৮ 
৮ 
৯ 
১২ 
শীত; 
১৭ 
১৮৮ 
১৯ 
২০. 


চি ২.৭] 
বিষয় ০ 


(১) শাক্ত সন্নাশীর আলয়ে ভোজন 

(২) শাক্ত সন্াশীর সঙ্গে মিলনানন্দ 

(৩) আছ্য/শক্তিরপে প্রকাশ ও ভক্তগণকে কপা 
শ্রীবামরুষ্দের আছ্ভাশক্তিন্ধপে আকাশ 
শ্রীনিত্যানন্দের শক্তিপুজ! 
শ্রীচচতন্তের শক্তি-প্রীতির কতিপয় দৃষ্টান্ত 
খেষ্বগণের আপত্তির উত্তর 
উপনংহা নে 
চতুর্থ অধ্যায় 
শিব ও রামের ভজনা 

আীর।মরুষ্দের শিব-ভজনা 

শ্রচৈতন্যের শিব-ভজন। 

জ্ীবামরুফ্জের বাঁম-ভ না! 

শ্রচৈতন্তের রাম-ভজনা। 


পঞ্চম অধ্যায় 
বাৎসলা-ভাব 
শ্রীবামরুষ্ণের বাৎসলা-ভাঁব 
শ্রীচৈতন্যের বাঁৎসল্য-ভাঁব 
বষ্ঠ অধ্যায় 
মধুর-ভাব 
শীরামরুষ্ণের মধুরভাঁব-সাধন 
গ্রাবাষরুষ্ের মধুরবস আন্বাদন 
শ্রীাচৈতন্যের মধুরভাঁব-সাঁধন 
প্রীচৈতন্ের মধুররস আন্বাদন 


৪৩ 





৫ 
৪৩ 
9৫ 


৪৪) 


৫.৩--৫৭ 
৫ ৩ 


৫৫ 


৫৮-__-৬৭ 
৫৮ 

চে 

৬১ 


৬৩৬৩ 


] ১৩ ] 
সপ্তম অধ্যায় 
বিষয় 
সন্নাস ও ব্রহ্ষাজ্ঞান 
ত্যাগের পরাকা্টা 
শ্রীবামরুষ্জের সম্বাস ও ব্রহ্ষজ্ঞান 
শ্রচৈতন্তের সন্াস ও ব্রহ্গঙ্ঞান 
শ্রীঅদৈতাচার্ষের জ্ঞান-প্রচার 
মাধবেন্দ্রপুরী দশনামী সন্নাসী 
(১) জ্ঞানোততর প্রেমের উদাহরণ 
(২) মারব ও গৌডীয় মতের অনৈকা 
(৩) মাধব গুকুপ্রণালী ও মাধবেন্দ্ 
(৪) মাধবগোডীয়-মন্ন্গ্রস্থি-ভেদ 


অষ্টম অধ্যায় 
গুরুকে ভক্তিদান ৫ জ্ঞান ও ভক্তি 
শ্রীমৎ তোতাপুরীকে ভক্তিদান 
শ্রাৎ কেশবভারতীকে ভক্তিদান 
“ভক্তির মহিম! কীর্তনে শ্রীচৈতন্য 
“ভক্তির মহিম! কীর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীরামকৃষের জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয় 
(১) বেদাতীত উপলব্ধি 
(২) জ্ঞানী ও ভক্ত : তাহাদের অহ্ভৃতির স্বরূপ 
(৩) জ্ঞানের পর বিজ্ঞান” : নিতাসাকার ... 
ঠাকুরের মত রা 
শ্ুদ্ধাভক্তির অধিকারী 


পত্রাঙ্ক 
৬৮-_-৯২. 
৬৮ 


৬৯ 


৯৩১১২. 


সবম অধ্যায় 
মাতৃভক্তি ও গঙ্গাভক্তি 
শ্রাচেতন্যের মাতৃভক্তি 
শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি 
শ্রীচৈতন্যের গঙ্গাতক্তি 
শ্রীরামকূষ্ণের গঙ্গাভক্তি 
দশম অধ্যায় 
বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্য 
১। মাতাপিতা 
২। আবির্ভীব-কাল 
৩। পত্বী-পরিজ্ঞান 
৪। সাঁধু-অতিথি ও দরিদ্রের সেবা 
৫ | শাপে বর 
৬। তীর্থ-ভ্রমণ 
(ক) কাশী-প্রয়াগ-বুন্দাবন 
(খ) গয়1-পুরী-দক্ষিণদে শ 
৭। দ্াক্ষিণাতা হইতে ভতক্ভিগ্রন্ত আনয়ন 
৮। স্পর্শ দ্বারা ভাব্-সংক্রমণ 
৯1 ভক্তের জন্য ক্রন্দন ও মিলনে উল্লাস 
১০1 আসন্ন বিপদে ভক্ত-রক্ষা 
১১। নীচকুল ভক্তের গৌরববর্ধন 
১২। মাধুর্য ছারা আকর্ষণ 
-১৩। ভাবাবেশে নৃত্য 


৯০৩ ১৭২০ 
১১৩ 
১১৬ 
১১৮ 


১২০ 


১২১-০১৪৩ 
১২১ 
১২১ 
১২২ 
১২২ 


১৭৫ 


১২৬ 
১২৯ 
১৭২৪১ 
১৩৩ 
১৩১ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৭ 


১৩৭ 


(বিষয় পত্রাঙ্ক 
১৪। ভাঁবাবেশে আহার ৮০, ১৩৯ 
১৫। সুম্ত্রদেহে কীর্তনানন্দ উপভোগ **" ১৪১ 
১৬। পুনরবতার-প্রসঙ্গ *** ১৪২ 
১৭।| দয়া রঃ ১৪৩ 
একাদশ অধ্যায় 
স্ত্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে 
গৌর-ভক্ত-জগতে আলোড়ন ... ১৪৪--১৪৯ 
১। রঙ্গমঞ্চে চৈতন্থলীল! £ ব্রজনাথ বিদ্ভারত্বের 
শ্রাগৌরাঙ্গের পুনরাবিতাব সম্বন্ধে নিশ্যয়তা ১৪৪ 
২। ঠাকুণের চৈতন্তাসন গ্রহণ : ভগবানদাস বাবাজীর 
মন্তব্য ও উহার পরিণতি -** ১৪৬ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
“শ্্রীরামকৃষ্ণ__শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ৮ ১৫০--১৬০ 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে সাধনা ৫ পা 
নবখীপ-দর্শন -** “** ১৫০ 
শ্রীগৌরাঙ্গের নগরকীর্তন দর্শন £. শিহঙ 
ও শ্যামবাঁজারে সংকীর্তনরক্ষ -.. ১৫১ 
গোৌরীমাকে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারক্গ প্রদর্শন... ১৫৬ 
গোন্বামীকে কপা "-" --* ১৫৯ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 


“যে রাম যে কৃষ্ণ সেই' ***৮ ১৬১--১৬৭ 


[ ১৬ ] 


চতুর্দশ অধ্যায় 


বিষয় পত্রাঙ্ক 

“ভাবের ইতি নাই' “০ ১৭৬__-১৮৫ 
শ্রচৈতন্তের অগম্য ভাব ৮০, ১৬৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণের অগম্য ভাব ১৭২ 

পরিশিষ্ট 

কতিপয় বৈষম্য ঃ শ্রীবিষুণপ্রিয়া-চরিত্র ২ ১৭৬--১৮৫ 
পুববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব যী ১৭৬ 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈষম্য রর ১৭৮ 


সমাজনৈতিক সমস্যার সমাধান £ 
গ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা! --*, ১৮৬-_১৯৩ 


চর ) 
3: বা 
রন | 
সা, 
৫ 





উ্রীতচক্ভ্ভন্য্য ও উত্তীল্লান্ক্রুত্ও 


প্রথম অধ্যায় 
বাল্য ও কেশোরের কথা 
নাম-দাদৃশ্য 

শ্বীচেতন্যের প্রথম জীবনের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীবিশ্বস্তর, ডাক নাম নিমাই । 
তাহার দেহকান্তি স্থগেৌর ছিল বলিয়া তাভাঁকে গৌরাঙ্গও বলা হইত । 
শীরামকৃষ্ণের পিতৃদত্ত নাম প্রগদাধর, ভাঁক নাম গদাই। তাহার দেহ- 
কা্তিও স্ুগৌর ছিল : সাঁধনান্তে সেই কান্তি ঈষৎ মান হইয়া যায় এবং 
বণের জন্য তাহাঁব কোন নাম হয় নাই । 

বিশ্বস্তর ও গদাধর উভয় নামই সমার্থক-_-উভয় নামেই পালনকর্তা 
শ্রীনারায়ণকে বুঝায় । বিশ্বস্তর নাম রাখিবার কালে পণ্ডিতগণ বিচার 
করিয়া বলিয়াছিলেন £ 


এ শিশু জন্মিলে মাত্র সব দেশে দেশে । 

হুভ্িক্ষ ঘ্বুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥ 

জগৎ হইল সুস্থ ইহাণন জনমে । 

পুবে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥ 

অতএব ইহান শ্াবিশ্বস্তর নাম । [ভা ১৩] 

গদাধর নাঁম রাখিবাঁর কালে পিতা! শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্ায় গয়াধামে 

নিজের ্বপ্নকথা স্মরণ করিয়াছিলেন । বিশ্বভর্তা শ্রীগদাঁধর তাহাকে 
বলিয়াছিলেন £ 

পুত্র হয়ে জনমিব তোমার আগারে । [পু] 


২ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকুষ্ণ 


নারীগণের আকর্ষণ 
নিমাইয়ের রূপলাবণ্য সকলকেই, বিশেষভাবে প্রতিবেশিনীগণকে, 
আকৃষ্ট করিয়ীছিল। গৃহকর্ষে অবসর পাইলেই শ্রীভগন্নাথ মিশ্রের 
আলয়ে উপস্থিত হইয়া তীহাঁব শিশুপুত্র নিমাইকে তীহারা কোলে 
করিতেন । আর-_ 


যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে । 
দেবের দুর্লভ কোলে করে নারীগণে ॥ [ভা ১৩] 
গদাইয়েব আকর্ষণ-শক্তি তদপেক্ষা কম ছিল না। পাড়ার রমণীগণের 
তো কথাই নাই, পার্খবতী গ্রামের আত্মীয়াগণও পৃবাঁপেক্ষা ঘনঘন খুদি- 
রামের কুটীরে আসিতেন। প্রতিবেশিনীগণ শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীকে বলিতেন, 
তোমার ছেলেটিকে সবদা দেখতে ইচ্ছা কবে, তা কি করি বল, রোজই 
আসতে হয়।' [লী ৪1৬] 
কেমন এ ছেলে দেখে জীবন জুড়ায়। 
শুধু অঙ্গ তবু যেন মণিরত্ব গায় ॥ পু] 
শ্রীবিশ্বস্তর ও শ্রাগদাধর উভয়েরই কৈশোরকাল বিছ্যাশিক্ষা ও বিবিধ 
বালচাপল্যে মধুর । তবে নিমাইয়ে চঞ্চলতার পবাকাষ্ঠা, কিন্ত গদাই 
অপেক্ষারুত শান্ত । সেই ঈধত্চঞ্চল ও অতিচঞ্চল কৈশোর-ন্থষমা বেখা- 
বৈচিত্র্যে ও বর্ণখেলায় আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রতীয়মান হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে ততটা বিভিন্ন নহে । স্থানে স্থানে সাদৃশ্ঠট সহজ চোখেই ধরা 
পড়িয়া য'য়। দুইএকটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। 


স্লানের ঘাটে ক্রীড়া ও মেয়েদের অনুবোগ 


নবদ্ধীপের আবালবুদ্ধবনিতা সকলেই গঙ্গায় স্লানাদি ক্রিয়া করিয়। 
থাঁকেন। চপল নিমাই তীাহারই মত চপলমতি সঙ্গীদিগকে লইয়া 
প্রহরাধিক কাল ঘাটে ঘাঁটে ঘুরিয়া বেড়ান এবং সীতার কাটিয়া পায়ে 


বালা ও কৈশোরের কথা ৩ 


জল ছিটাইয়া, বা অন্য নান বুদ্ধিকৌশলে, প্রাক সকলকেই অল্পবিস্তর 
বিব্রত করিয়া তুলেন । দিনের পর দিন এইবূপে বিত্রত হইয়। প্রতিবেশিনী 
বালিকার! একদিন শ্রীমতী শচী দেবীর কাছে অনুযোগ করিয়া বলিল £ 


শুন ঠাকুরাণি ! নিজ পুত্রের করণ । 

বসন করয়ে চুরি, বোঁলে বড় মন্দ । 

উত্তর করিলে জল দেয়, করে ছন্দ ॥ 

ব্রত করিবারে যত আনি ফুলফল । 

ছড়াইয়া কেলে, বল করিয়া সকল ॥ 

ন্নান করি উঠিলে বালুক। দেই অঙ্গে । 

যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে ॥ 
অলক্ষিতে আদি কর্ণে বোলে বড় বোল । 
কেহো৷ বোলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥ 
ওকডার ফল দেয় কেশের ভিতরে । 

কেহো৷ বোলে--মোরে চাহে বিভা করিবাঁরে ॥ 
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহাব। 

তোমার নিমাঞ্ও কিবা রাজার কুমার ? [ভা ১৪] 


কামারপুকুর-গ্রামের হালদাঁরপুকুর নামক বৃহৎ, পুক্করিণীতে পল্লীর 
সকলেই স্সানাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন । পুকুরে ছুইটি ঘাট; একটি পুক্রুষ- 
দিগের ও অপরটি স্ত্রীলোঁকদিগের জন্য নির্দিই । চপল গদাই তরুণবয়স্ক 
ছেলেদ্িগকে সঙ্গে লইয়া কখনো এঘাটে কখনো ওঘাঁটে সীতার কাটিয়া 
বেড়ান। কখনো বা উল্লম্ষনাদি দ্বারা বিষম গগুগোলের স্ষ্টি করেন। 
তাহাঁতে বয়স্কা নারীদের বডই অসুবিধা হয়__তাহাঁদের গায়ে জলের ছিটা 
লাগে ও নিশ্চিন্তমনে সন্ধ্যাহ্িক করিতে পাবেন না। জনৈকা একদিন 
বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া কহিলেন,__তোরা এঘ্বাটে কী করতে 


৪ জ্ীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


আঁসিস.? পুরুষদের ঘাটে যেতে পারিস না? এঘাটে মেয়েরা স্নান করে 
কাঁপড ছাড়ে__জাঁনিস না, এসময়ে মেয়েদের দেখতে নাই ? গদাঁই 
বলিলেন, কেন দেখতে নাই? উত্তরে শ্ত্রীলোকটি বালকের বুঝিবার 
মত কিছু না বলিয়া কেবল তিরস্বারই করিয়া গেলেন । 

গদ্াইয়ের জিজ্ঞাঁসাবৃত্তি তাহাতে না দমিয়া আরও প্রবল হইল। 
ঘটনার তিনদিন পরে এ শ্রীলোকটিকে বলিলেন, গাছের আড়ালে হ্নকিফে 
থেকে, পরশু চারজনকে দেখেচি, কাল ছ"'জনকে, আজ আটজনকে-_টক, 
আমার কিছুই তো হল না? স্ত্রীলোকটি চন্দ্রাদেবীর নিকট আসিয়া 
হাঁসিতে হাসিতে সেকথা বলিয়া] দিলেন । 

অবসর কালে মা ছেলেকে বুঝাঁইলেন £ ওতে তোমার কিছু হয় না 
বাবা, কিন্তু মেয়েরা তাতে অপমান বোধ করেন । তারা যে আমারই 
মতন, তাদের অপমান কলে আমাকেই অপমান করা হয় । তাদের মলে 
ও আমার মনে বাথা দেওয়া কি ভাল? বালক বুঝিয়া গেলেন এবং 
ভবিষাতে আর কখনও এরূপ করিলেন না। 


শ্রুতিধরত্ব-গুণে শাস্ত্াদি আয়ত্তীকরণ 


উপনয়নের পর শ্রাবিশ্বস্তর নবদ্বীপে অধ্যাঁপক-শিরোমণি শ্রীগঙ্গাদাস 
পশ্ডিতির নিকট অধ্যয়ন আর্ত করিলেন । অতুলনীয় তাহার প্রতিভা, 
স্থত্রব্যাখ্যা গুরুমুখে একবারমাত্র শুনিয়াই ধরিতে পারেন | কেবল ধরিতে 
বুঝিতেই যে পারেন তাহা নহে, সেই ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পুনরায় স্থাপন 
করিতেও পারেন । শত শত শিষ্য গুরুর নিকট পড়ে, কিস্ত এমন সামর্থ্য 


আর কাহারও নাই । 


দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত। 
সর্ব-শিষ্য-শ্রেষ্ঠ করি করিল! পুজিত ॥ 


বাল্য ও কৈশোরের কথ! ৫ 
মাতাপিতাও দেখিলেন £ 


পুথি ছাঁড়ি নিমাই না জানে কোন কম । 
বিদ্ভারস তার হইয়াছে সর্ব ধর্ম ॥ [ভা১।৬] 


টোলে অন্যান্য ছাত্রেরা তাহার কাছে “পুথি চিন্তা” করিতে আ'সিত 3 
তিনি “পক্ষ প্রতিপক্ষ” করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতেন। বয়স অল্প 
দেখিয়া যে না আঁদিত, তিনি তাহাকে শ্লেষবাণে জর্জরিত করিতেন । 
পাঠাবস্থায়ই তাহার এক শিষ্তসমাজ গড়িয়া উঠিল। ক্রমে শ্রীবিশ্বস্তর 
স্বয়ং বাকরণ-স্থত্রের টিগ্ননী লিখিলেন এবং অল্পবয়সেই নবছ্বীপে প্রখ্যাত 
অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন । 


নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাঁম। 

যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর বাখান ॥ 

সবে এক গঙ্গাদাস মহা ভাগ্যবান। 

যার ঠাঞ্জ করে প্রভূ বিদ্যার আদান ॥ [ভা ১৭] 


শ্রীবিশ্বস্তর টোৌলে ব্যাকরণ মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং 
_ব্যাকরণেরই অধাঁপনা করিতেন। তিনি যে কখন কিরূপে অলঙ্কার- 
ন্যায়াদি শাস্ত্র আয়ন্ত করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা অন্যে জানিত না। 
অলঙ্কারে পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দ ও হ্যায়-দর্শনে পণ্ডিত শ্রীগদাঁধর তাহার সঙ্গে 
তর্কে হার মানিয়া পলাইবার পথ-খুঁজিতেন। অলৌকিক প্রতিভা ও 
শুতিধরত্ব-গুণে দুইএক বার মাত্র শুনিয়া বা দেখিয়াই যে তিনি এসকল 
বয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । তাহার শ্রুতিধরত্ব-শক্তি 
দিখ্বিজয়ি-পরাঁজয় কালে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল । 

শ্রীবিশ্বস্তরের নায় শ্রীগদাধরে বিদ্যার বিলাস নাই, কিন্ত বিদ্যাবস্তা 
আছে। অলৌকিক প্রতিভা ও শ্রুতিধরত্ব-গুণে তিনি পুরাণাদি শান্তর 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন । পরবর্তী কাঁলে কেহ তাহার সম্বন্ধে অনধীতশাস্তব 


৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাম 


হইয়াও কেবল উপলব্ধি-বলে জ্ঞানবান্‌ বলিয়া মন্তব্য করিলে সহাস্তে 
বলিতেন, ওগো, আমি যে কত শুনেচি। অবশ্য শাস্ত্রীয় সকল 
জ্ঞানই তিনি কৈশোরে লাভ করেন নাই, বা লাভের সুযোগ 
পান নাই। 

শৈশবে চঞ্চল গদাইকে কোলে বসাইয়া পিতা শ্রীখুদিরাম পূর্বপুরুষ- 
দ্বিগের নাম, দেবদেবীর স্তোত্র কিংবা রামায়ণ-মহ1ভ1রতের উপাখ্যান 
শুনাইতেন। একবারমাত্র শুনিয়াই বালক অধিকাংশ মুখস্থ করিয়া 
ফেলিতেন এবং অনেকদিন পবে জিজ্ঞাসিত হইলেও সমভাবে আবৃত্তি 
করিতে পাবিতেন । 

গ্রামস্ত পাঠশালায় ভি হইয়া শ্রীগদাধর স্বল্প কালেই লিখন-পঠনে 
সক্ষম হইয়] উঠিলেন, কিন্তু অস্কশাস্ত্রে তাহার কচি জন্সিল না। নিজেদের 
বা পার্খবর্তী গ্রামে যেখানেই পুরাণকথা বাঁ যাত্রাভিনয় হইত, সঙ্গীদিগকে 
লইয়া! তিনি তথায় উপস্থিত হইতেন, একমনে বসিয়! সমস্ত দেখিতেন ও 
শুনিতেন, এবং সঙ্গীতাঁদি সহ পালা কঠস্থ ও অভিনয়-ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া 
ফিরিতেন | তারপরে যাত্রাদলেব অনুকরণে দল-গঠন করিয়া সঙ্গীদ্দিগকে 
বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেন । রাম, কৃষ্ণ, রাধা, বুন্দা 
প্রভৃতি প্রধান ভূমিকীসকল তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিতেন এবং অভিনয়কাঁলে 
ভাবের আঁতিশয্যে একএক স্ময়ে সমাধিস্ত হইয়া! পড়িতেন। কণ্ঠস্বর ও 
অভিনয়-ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া তিনি কখন কখন একাকীই সমস্ত পাঁল। 
অভিনয় করিতেন এবং পরিবারস্থ শ্রীলোকদিগকে ও গ্রামের আবালবুদ্ধ 
নরনারীকে অনাবিল আনন্দে ভাসাইতেন । আবার তাহাদের আগ্রহে, 
পাঁড়ার যুগীদের ও পাইনদের বাড়ীতে বামীয়ণ, মহাভারত, এবং প্রহলাদ- 
চবিত্রাদি-পাঁলার পুঁথি পড়িয়াঁও শুনাইতেন। ভ্তিগ্রস্থের মধুর আবৃত্তি 
ও সরস ব্যাখ্যা তাহার ন্যায় আর কেহই করিতে পাঁবিতেন না। 

নবছীপে--তৎকাঁলীন বিদ্যাবিলাসের কেন্দ্রস্থলে--শ্রীবিশ্বস্তরের প্রতিভা 
বিকশিত হইয়াছিল ব্যাকরণাঁদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও অধাপনে । কামার- 


বালা ও ঠেশোরের কথা ণ 


পুকুরে_ পল্লীবাপীর সহজ সরল জীবনযাত্রার মর্মস্থলে- শ্রীগদাধরের 
প্রতিভা নিযুক্ত হইয়াছিল ভগবললীলাবহুল পৌরাণিক কথাদদির আবৃত্তি ও 
অভিনয়ে এবং তত্তৎশিক্ষাদ্দানে | এখানে শ্রবিশ্বস্তরের দিখ্বিজয়ি-জয়ের 
মতন ঘটনার অবসর কোথায় ? তথাপি তজ্জাতীয় দিবাপ্রতিভাব স্থচক 
ব্যাপারের যে একেবারে অভাব নাই, নিয়োক্ত খটনাটি হইতে ইহা 
প্রতিভাত হইবে । 

প্রতিবেশী জমিদার লাহাবাবুদেব বাভীতে বহু পণ্ডিত শ্রা্ধে নিমন্ত্রিত 
হইয়া আসিয়াছেন। শাস্ত্রীয় আলোচনা ও তর্কবিতরকের ধুম লাগিয়া 
গিয়াছে; কিন্তু জটিল প্রশ্নবিশেষের মীমাংসা কিছুতেই আর হইয়! 
উঠিতেছে না। নয় দশ বছরের বালক শ্রাগদাধর একপাশে বসিয়া 
নিবিষ্টমনে সমস্ত আলোচনা শুনিতেছিলেন, তিনি পরিচিত কোন 
পণ্ডিতকে বলিলেন, কথাটার এভাবে মীমাংসা হয় না কি? সেই 
পণ্ডিত এ মীমাংসা সভাস্ক অপরাপব পণ্ডিতকে জানাইলেন এবং সকলেই 
স্বীকার করিলেন যে উই সেউ প্রশ্নের একমাত্র মীমাংসা । তারপরে, 
এক বালকের প্রতিভা এ অপুব সমাধান দেখিতে পাইয়াছে জানিয়া 
পগ্ডিতগণেব বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহাদের কেহ কেহ তাহাকে 
অবাক্‌ হইয়া দেখিতে, কেহ বা ন্সেহবশে কোলে তুলিয়া আশাবাদ করিতে 
লাগিলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সাধনার প্রারস্তে 
অবতার-জীবনে সাধন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্লিতেন £ নরলীলা নরবৎ” ; “পঞ্চভূতের ফাদে, ব্রহ্ম 
পড়ে কাদে” ; “নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় সুখছ্ঃখ 
ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্ত। দ্বারা সকল বিষয়ে 
পূর্ণত্ব লাভ করিতে হয়।” [লী ৩। অবতরণিকা ] 

লীলা ঠিক যাত্রা করা মায়া-বেশ গায় । [পু] অভিনয়ে তত্তপ্তাবের 
আবেশ আপিয়! উপস্থিত হইলে তবেই অভিনয় জমে- উহা স্বাভাবিক ও 
মর্মম্পর্শী হয়। শ্রীরামচন্দ্র সীতা-হার। হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। 

অবতার-পুরুষের জীবনে এই মানবোচিত অপূর্ণতা বা' স্বর্ূপ-বিস্বৃতি 
একেবারে অস্বীকার করা যায় না । করিলে, তত্কুত সাধন] অর্থহীন হইয়া 
পড়ে এবং আমাদের মত ছুর্বল মানবের প্রতি করুণায় অনুষ্ঠিত এ 
সাধনার উদ্দেশ্য ও ফল আমাদের জীবনে কার্করী হইতে বাধা জন্মে । 
অবশ্ঠ, শাস্্ীয় বর্ণনা হইতে, আশৈশব দেবভাবের প্রকাশও যে সময়ে 
সময়ে তাহাতে দেখা যায় একথা মানিতেই হইবে । সেইজন্যই অবতার- 
চরিত্র অতি জটিল রহস্যে আবৃত। সেই বহস্ত ভেদ করা মানুষের 
সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া আমর] শ্রদ্ধা সহকারে কেবল ঘটনাবলী দেখিয়। 
যাইবার চেষ্টা করিব । 

সাধন-পীঠ 

শ্রীচেতন্তের সাধনপীঠ নবদ্বীপ জাহ্ছবীতীরে অবস্থিত। নবদ্বীপের যে 
ধ্যান প্রচলিত আছে তাহা হইতে জানা যায়, উহা! কৃর্মপৃষ্ঠাকতি এবং 
মনোরম উদ্যানসমূহে পরিপূর্ণ ছিল; যথা £ 'স্বধুন্তাশ্চাকতীরে স্ষুরিত- 
মতিবৃহৎ কৃর্মপৃষ্ঠাভগাত্রং, রম্যারামাবৃতং-" 


সাধনার প্রারস্ভে ৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর-ঠাকুরবাটীও জান্ছবীতীরে অবস্থিত । 
পূর্বে উহা কৃর্মপৃষ্টারুতি ও শ্বশীন-সংযুক্ত ছিল; পরে সমতল করা] হয় 
এবং মনোহর ফল ও পুষ্পের উদ্যান উহ্ণার শোভা বর্ধন করে। 


অনুরাগ ও ব্যাকুলত৷ 
সাধনার প্রথম মুখে শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামরুষ্ণ উভয়েরই জীবনে অস্থরাগ 

ও ব্যাকুলতার ঝড় বহিয়াছিল। মানুষের ক্ষুপ্র মাপকাঠিতে উহার পরিমাপ 
হয় না। গয়াধামে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর দেশে ফিরিয়া ভগবদন্ছরাগে 
শ্রীচৈতন্যের কিরূপ বিহ্বল অবস্থা হইয়াছিল সেই সঙ্বন্ধে শ্রীমুরারি-গুপ্ত 
'লিখিয়াছেন £ 

ততো৷ রোদিতি স ক্কাপি নানাধারাপরিপ্ুতঃ। 

নাসে চ শ্লেম্মধারাভ্যাং বিপ্রুতে সংবভূবতুঃ ॥ 


রোদিতি স দিনং প্রাপা প্রবুধ্য রজনীমুখে | 
দিবসোইয়মিতি প্রাহ জনা উচুরিয়ং ক্ষপা ॥ 

এবং রজন্তাঁং প্রেমান্র সবাং রাত্রিং প্ররোদিতি। 
প্রহরৈকং দিবা যাতে ততোইসৌ বুবুধে হরিঃ ॥ 
ততঃ প্রাহ কিয়দ্রাত্রিবর্ততে প্রাহ তং জনঃ। 
দিবসোৌহয়মতিপ্রম্া ন জানাঁতি দিনং ক্ষপাম্‌ ॥ 
কচিচ্ছ,ত্বা হরেনাম গীতং বা বিহবলঃ ক্ষিতৌ। 
পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ কম্পতে কচিৎ ॥ 
কচিদ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্‌। 
সন্নকঠঃ ক্চিৎ কম্পরোমাঞ্চিততনু ভূশিম্‌ ॥ 
ভূত্বা বিহবলতামেতি কদাচিৎ প্রতিবুধ্যতে । 
ন্নাত্বা কদাচিৎ পুজাং সকরোতি জগতীপতিঃ ॥ 


১৩ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীবামরুষণ 
' নিবেষ্ঠান্নং ভগবতে ততো ভূংক্তে তদন্নকম্‌। 
বিপ্রান্‌ কচিৎ পাঠয়তি রাত্রৌ গায়তি নৃত্যুতি | [মু ২১] 


কখনও তিনি এমনই রোদন করিতেন যে নানা অশ্রধারায় সিক্ত হইতে 
থাকিতেন এবং শ্ল্েম্মা নাসাধুগল প্লাবিত করিয়া ধারাকারে ঝরিতে 
থাকিত। ... কাদিতে কাদিতে সমন্ত দিন চলিয়া গেলে সন্ধায় কিছুটা 
বাহজ্ঞান লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, এখন কি দিন? লোকে 
বলিত, এখন রাত্রি। এইরূপে প্রেমার্্র হইয়া সেই হরি সমস্ত রাত 
কাঁদিয়া কাঁটাইতেন, এবং প্রহরেক দিবা অতিক্রান্ত হইলে কিছুটা সংজ্ঞা 
লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, আর কত রাত্রি আছে? লোকে 
বলিত, এখন দিবা । অতিপ্রেমে তীহাঁর দিনরাত্রির ছ'স থাকিত না। 
কখনও হরির নাম বা গীত শুনিবামাত্র বিহ্বল হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত 
হইতেন, কখন বা কাপিতে থাকিতেন। কখনও সাদরে গদ্গদকণ্ঠে, 
“গোবিন্দ কুষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গান করিতেন, কখন বা তাহার দেহে অত্যন্ত 
কম্প ও পুলক হইত ও তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। কখনও তিনি 
প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকিতেন। | সেই অবস্থায় ] জগত্পতি স্নান করিয়া' 
কখন কখন পুজা করিতেন, এবং ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই 
অন্ন ভোজন করিতেন। কখনও বিপ্রগণকে পড়াইতেন ও রাক্রিকালে, 
নৃতযগীত করিতেন । 


এই অবস্থায় অভ্যাসবশে তাহার জানাহারাদি সম্পন্ন হইলেও, বিগ্রহ- 
পূজাদি নিতা হইয়া উঠিত না । 
প্রেমরসে প্রভূর সংসার নাহি স্ফুরে | 
অন্যের কি দায়, বিষণ পুজিতে না পারে ॥ 
স্নান করি বৈসে প্রভ্‌ শ্রীবিষু পুজিতে 
প্রেমজলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে ॥ 


সাধনার প্রাবস্তে ১১ 


বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া । 

পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি বিষণ পুজে গিয়া ॥ 
পুনঃ প্রেমানন্দজলে তিতে সে বসন। 
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥ 


শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাকা-_ 
তুমি বিষ পুজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য ॥ [ভা ২২৫] 


মন্ত্রদীক্ষা! গ্রহণের পর রাণী রালমণির স্থাপিত ঠাকুরবাটীতে মা-কাঁলীর 
পূজায় ব্রতী হইয়া! শ্রীরামকষ্চের অন্রাঁগ ও ব্যাকুলতা ক্রমে কিরূপ আকার 
ধারণ করিয়াছিল সেই সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন £ “ঠাকুরের 
আহার এবং নিদ্রা কমিয়। গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মন্তিক্কে 
নিরস্তর ক্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্বদ1 আরক্তিম হইয়া চক্ষ মধ্যে 
মধ্যে সহসা জলভারাক্রাস্ত হইতে লাগিল,'"'ধ্যানপৃজাদির কাল ভিন্ন অন্ত 
সময়ে তাহার শরীরে একটা অশাস্তি ও চাঁঞ্চল্যের ভাঁব লক্ষিত হইতে 
লাঁগিল।” [ লী ৩৬] 

“ঠাকুর বলিতেন, শরীর-সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় এ 
কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধুলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা 
পাকাইয়। গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বমিলে মনের একা গ্রতায় শরীরট! 
এমন স্থাথুবং স্থির হইয়া থাঁকিত যে পক্ষীসকল জড়পদার্থজ্ঞানে 
নিঃলক্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়! থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধুলি- 
রাশি. চঞ্চুছারা নাড়িক়া! চাঁড়িয়া তন্মধ্যে তওুলকণার অন্বেষণ করিত। 
আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়! ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ 
করিতাম যে কাটিয়৷ যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত । এরপে ধ্যান, 
ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনার্দিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময় 
চলিয়া যাইত তাহার হু'সই থাকিত না। পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন 


১২ '. শ্রীচেতন্ত ও শ্রীরাম: 
চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাঁকিত তখন মনে পড়িত__দিবা 
অবসান হইল, আর একট! দিন বৃথা চলিয়। গেল, মার দেখা পাইলাম না। 
তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর 
স্থির থাকিতে পাঁরিতাম না; আছাড় খাইয়া মাঁটিতে পড়িয়া "মা এখনও 
দেখা দিলি না” বলিয়া চীৎকারক্রন্দনে দিক্‌ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় 
ছট্ফটু করিতাম । লোকে বলিত, পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে তাই অত 
কার্দিতিছে ।” [লী ৩৮] 

বরষায় রক্তপদ্ধ যেন সরোবরে । 

সেইমত রাঙ্গা-আখি ভাসে আখিনীরে ॥ 

এতই ঝরিত বারি আখি-সরসিজে | 

ধারায় ধরায় পড়ি মাটি যেত ভিজে ॥ 

কত যে কান্দিলা প্রভূ ধরি কলেবর । 

ধরিতে পারিলে বারি হইত সাগর ॥ পু 

রাগাত্মিক? ভক্তির প্রবল প্রবাহে তাহার বৈধ পৃজার্দি আপনা হইতেই 
ভাপিয়া গিয়াছিল। তাহার ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়রাম অপর এক 
ব্রাহ্মণের সহায়তায় কোঁনরূপে মন্দিরের বিহিত পূজাদি চালাইয়া 
নিতেছিল্নে । এমন সময় ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীরবামতারক কর্মান্বেষণে 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকেই সাময়িকভাবে 
মা-কালীর পূজায় নিখুপ্ কগিলেন । 
যোগজ বিকারে বান্ুরোগ-ভ্রাস্তি 
গয়াঁধামে গমনের পূর্বে শ্রীচৈতন্ত একবার এশ্বরিক ভাবে আবিষ্ট 

হুইয়াছিলেন £ 

আচম্থিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে । 

গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥ 


সাধনার প্রাবস্তে . ৬৩, 


ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ স্তস্তাকৃতি হয়। 
হেন মূর্ছ৷ হয়, লোকে দেখি পায় ভয় ॥ 


আত্মীয়বন্ধুগণ ছুটিয়া আসিলেন এবং বিকারের কারণ সম্বন্ধে এক- 
এক জন একএক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন । 


কেহো! বোলে, হইল দানব-অধিষ্ঠান। 

কেহো। বোলে, হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥ 

কেহো৷ বোলে, সদাই করয়ে বাক্যব্যয়। 

অতএব হইল বায়ু জানিহ নিশ্চয় ॥ [ভা ১৮] 


অবশেষে বায়ুরৌগের অভিমতটাই প্রাধান্য লাভ করিল এবং তাঁহার 
মন্তকে ও দেহে নানাবিধ পাঁকতৈল দেওয়ার বাবস্থা হইল। পাঁছে রোঁগ 
আবার দেখা দেয় সেই ভয়ে তাহার মাথায় পাকতৈল মাখানোর বাবস্থাটা 
একরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল। তিনি অধাঁপনা! করিতেন, আর 
একজন মাথায় বিষ্ণুতৈল মাখাইতে থাকিত। পূর্ব হইতেই বিবাহিত 
না থাকিলে কেহ কেহ যে অবিলম্বে তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ 
করিবার ব্যবস্থা দিতেন, তাহা সহজেই অন্ুমাঁন করা যাঁয়। 

গয়াধাম হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভুর ভাবের বিকার অত্যন্ত বাড়িয়। 
গেল। লোকজন আসিয়া শ্রীমতী শচীদেবীকে বলিতে লাগিল £ 


পূর্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে । 

ছুই পায়ে বন্ধন করিয়! রাখ ঘরে ॥ 
খাইবারে দেহ ডাব-নারিকেল-জল । 

যাঁবত উন্াদ-বায়ু নাহি করে বল॥ 

কেহে৷ বোলে-_ইথে অল্প ওষধে কি করে। 
শিবাঘুত-প্রয়োগে, সে এবায়ু নিশুরে ॥ 


১৪ শ্রীচৈতন্য ও জীরামক্ণ 


পাঁকতেল শিরে দিয়া করাইবা স্লীন। 
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান ॥ 
শচীদেবী ভাবিয়া আকুল হইলেন। তীহার প্রেরিত লোকের মুখে 
সংবাদ পাইয়া! প্রবীণ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত আদিলেন এবং একদুষ্টে 
মহাপ্রভুর ভগবতপ্রেম-জনিত সাত্বিক বিকারসমূহ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । 
মহাপ্রভূ নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন 


কেহো৷ বোলে মহাবায়ুও বান্ধিবার তরে । 
পণ্ডিত ! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে ? 
হাসি বোলে শ্রীবাস পণ্তিত__-ভাল বাই । 
তোমার যেমত বাই, তাহা! আমি চাই ॥ 
মহ! ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে । 
প্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥ 


এইকথা শুনিয়াই মহাপ্রভু শ্রীবাপকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন : 


সভে বোলে বায়ু, সবে প্রশংসিলে তুমি । 
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি ॥ 
যদ্দি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে । 
প্রবেশিতৌ। আজি আমি গঙ্গার ভিতরে ॥ 


ভক্তিশান্ত্রের মর্মন্ঞ শ্রীবাস শচীদেবীকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন : 
বায়ু নহে কৃষ্ণভক্তি, বলিল তোমারে । 
ইহা কভু অন্যজন বুঝিবারে নারে ॥ 


ভিন্নলোক স্থানে ইহা কতু না কহিবা। 
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা' ॥ [ভা ২২] 


সাধনার প্রারস্তে ১৫ 


এক অসীম সোন্দত্ববোধে তন্ময় হইয়! শ্রীপামরু্ বাল্যকালেই 
আপনাঁতে আপনি ডূবিয়া গিয়াছিলেন। নবীন মেঘের কোলে এক ঝাঁক 
দুধের মত সাদা বক অনস্ত আকাশে উড়িয়া যাইতেছে-__টেকোয় জল- 
খাবার মুড়ি লইয়া! সকালবেলা মাঠের আল্পথে যাইতে যাইতে তিনি 
দেখিতে পাইলেন এবং একদুষ্টে দেখিতে দেখিতে মৃছিত হইয়া পড়িয়া 
গেলেন। বাহিরে মৃদ্ঘার মত দেখাইলেও তাঁহার ভিতরে ছিল অপূর্ব 
আনন্দের অনুভূতি এবং স্বাস্থ্বের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তথাপি এই 
ঘটনায় তাহার কঠিন রোগের স্ত্রপাত হইল ভাবিয়া মাতীপিতা৷ বিষম 
চিন্তিত হইলেন এবং চিকিৎসা ও শান্তি-স্বস্তযয়ন করাইতে লাগিলেন । 

অতঃপর দেখস্বভাব বালকের জীবনে দেব-দেবীর চিন্তা বা তাহাদের 
ভূমিকা অভিনয় করিতে যাইয়া এইরূপ দিব্যভাবের আবেশ মাঝে মাঝে 
হইতে লাগিল এবং তাহার জননী উহাতে বায়ুবোগের প্রকোপ আশঙ্কা 
করিয়া শঙ্কিত্তা হইয়া দেব-দেবীর কাছে পৃজাদি মানত করিতে 
লাগিলেন। এইভাবে কতিপয় বসর গেল। 

যৌবনে, জগন্মাতার এঁকান্তিক প্রেমে আত্মহারা! ঠাকুরের ক্রিয়া- 
কলাপ যখন বিষয়ী লোকের কাছে অর্থহীন ও অসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত 
হইল, ভাগিনেয় হৃদয় তখন মাতুলকে বায়ুরোগগ্রস্ত জ্ঞান করিয়া কবিরাঁজী 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল এবং রোগ সারিবার কোনও লক্ষণ ন৷ 
দেখিয়া! দেশে কাঁমারপুকুরে সংবাদ পাঠাইল। 

রাণী রাঁসমণির জামাতা শ্রীমথুরাঁনাথ ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পাঁরিলেও উহার সঙ্গে উন্মত্ততার সংযোগ 
অনুমান করিলেন এবং প্রসিদ্ধ কবিরাঁজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বার! তাহার 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দ্রিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না হইলেও 
ঠাকুরকে সঙ্গে লইয় হৃদয় মধ্যে মধ্যে কবিরাজের কলিকাতার বাড়ীতে 
যাইত। সেই বাড়ীতে পূর্ববঙ্গের আর একজন বিজ্ঞ বৈদ্ রোগের 
'লক্ষণসকল শুনিতে শুনিতে বলিয়াছিলেন,_ইছার দেবোন্মাদ অবস্থা 


১৬ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


বলিয়া 'বৌধ হইতেছে ; উহা। যৌগজ ব্যাধি_ শুষধধে সারিবার নহে। 
কেহই এই বৈচ্যের কথায় বিশ্বাস করিল না; স্তরাং নাঁনাবপ 
চিকিৎসারও বিরাম হইল না। 

ঠীকুরের মাতা ও ভ্রাতা চিস্তাকুল হইয়া তাহাকে দেশে আনাইলেন। 
প্ঁধধ ব্যবহারের সহিত শাস্তি-স্বস্তযয়ন, ঝাঁড়ফুক প্রভৃতি দৈবক্রিয়াও 
চলিতে লাগিল। “একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপৃত পল্তে 
পুড়াইয়া শুকিতে দিল; বলিল, যদি ভূত হয় ত পলাইয়া যাইবে ; কিন্তু 
কিছুই হইল নাঁ। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করিয়া একদিন 
রাত্রিকালে চগ্ড নামাইল। চগ্ পূজা ও বলি গ্রহণপূর্বক প্রসন্ন হইয়' 
তাহাদিগকে বলিল, উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি 
হয় নাই ।” [লী ৩৯] | 

দৈবরুপায় বাষুরোগের অনেকটা উপশম হইয়াছে ভাবিয়া সকলে 
পরামর্শ করিয়া তাহাকে বিবাহ দিল। উদ্দেশ্ট _ পত্বীপ্রেমে আবদ্ধ 
হইলে বাষুরোগটা চিরকালের জন্য শাস্ত হইয়া যাইবে । অদ্ভুত 
ঠাকুরের একের পর অন্য চিকিৎসা ও ঝাঁড়ফুকে যেমন আপত্তি নাই, 
বিবাহেও তেমনি আপত্তি নাই । কিন্ত বিবাহের পবে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া 
পুনরায় যে-ক্-সেই অবস্থা! ভগবছ্িরহে ব্যাকুলতা ও মিলনে উল্লাস 
আবার উদ্দাম হইয়া দেখ! দ্বিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী সংবাদ পাইয়া, 
উপায়াস্তর না দেখিয়া, মহাদেবের নিকট হত্যা দিলেন । “তিনি স্বপ্সে 
দেখিলেন, জ্বলজ্জটাস্থশৌভিত বাঘান্বরপরিহিত রজতদলিতকাস্তি মহাদেব 
সম্মুখে আবিভূ ত হইয়া তাহাকে সাস্বনাদানপূর্বক বলিতেছেন__ভয় 
নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, এশ্বরিক আবেশে তাহার এক্প 
অবস্থা হইয়াছে ।”” [লী ৩৯] 


তৃতীয় অধ্যায় 


শক্তি-আরাধন। 
শক্তি-তন্ব 


শ্রীরামকষ্চ বলিতেন, “যিনি ব্রন্ধ, তিনিই শক্তি । যখন নিক্ষিয়, 
তাঁকে ব্রহ্ম বলি, যখন স্বষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে 
শক্তি বলি। স্থির জল-_ব্রদ্দের উপমা ; জল হেল্চে ছুল্চে-_শক্তির 
উপমা | [ক ১১২1৯] 

জগত্কারণকে যখন নিগুণ নিষ্ক্রিয় বলিয়। চিন্তা করা৷ হয়, তখন 
তাহাকে ব্রহ্ম, শুদ্ধ ব্রহ্ম বা নিগুণ ত্রহ্ম বলা হয়; আর জগৎকারণকে 
যখন সগুণ সক্রিয় বলিয়৷ চিন্তা করা হয়, তখন তাহাকে শক্তি, ব্রহ্মশক্তি, 
আগ্যাশক্তি, ঈশ্বর, সগ্ুণ ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে নির্দেশ করা হইয়া! থাকে । 

শক্তি বা সগু৭ ব্রন্মের উপাসনা নিগুণ ব্রঙ্দে পৌছিবার দ্বারন্বরূপ | 
সগ্ুণ ব্রদ্দের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার ঘটিবার পরে নিগুণ ব্র্ষের - 
উপলব্ধি স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত হইয়া থাকে । যতদিন ব্রঙ্মের 
নিগুণ স্বরূপের উপলব্ধি না ঘটে, ততদিন জগৎকারণের পূর্ণ সাক্ষাৎকার 
হয় না; এবং জীব চিরকালের জন্য অভয় মুক্তিপদবীতে বা আত্মন্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 

প্রতিমায়, প্রতীকে বা যন্তে যাহাতেই করা হউক না কেন, পুজা 
বা উপাসনা মাত্রেই শক্তির আরাধনা । কারণ, তাহাতেই জগৎ্কারণের 
স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্বাদি গুণ আরোপিত হইয়া! থাকে । স্থতবাঁং 
ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে, উপাসক মাত্রেই শক্তির উপাসক বা শাক্ত। 

তথাপি ভারতে আমরা উপাসকমগ্লীকে যে শাক্ত-শৈব-বৈষ্বাদি 
নানা শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই, ইহার কারণ কী? 


১৮ প্রীচৈতন্য ও শ্রীরামরু্জ 


দাধকানাং হিতার্ধায় ব্রহ্মণো ন্দপ-কল্পনা ।'১ সাধকগণের হিতের 
জন্য ত্রন্মের বিবিধ রূপ-_যেমন, শিব, বিষু্ কালী, ছুর্গা, রাধা কল্পনা 
করা হইয়াছে । সাধক নিজের ইচ্ছামত যে এসকল রূপ কল্পনা করিয়। 
থাঁকেন, তাহা নহে। বিভিন্ন রুচির সাঁধকগণের বিভিন্ন ভাবের উপযোগী 
এদকল বূপ ধরিয়া ঈশ্বরই তাহার কাছে প্রকাশিত হন । যিনি যে রূপের 
উপাসক, তাহাঁকে তদন্তযায়ী নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে ; যেমন, 
শিবরূপের উপাপক শৈব, বিষণ বা তদবতারগণের উপাসক বৈষ্ণব । 

জড় বা চেতন বলিয়া প্রতীত যাহ কিছু নামবপাত্মক তাহাই 
শক্তির বিকাঁশ হইলেও নারীমৃক্তিতে এ শক্তি বিশেষভাবে প্রকাঁশিত। 
করণ, “সন্ধিনী” বা হছজনী ও পাঁলনী, এবং হুলাদিনী” শক্তির বিশেষ 
প্রকাশ নারীমৃতিতে সকলেরই: প্রতাক্ষীভূত।২ এই বিশিষ্টতাঁর জন্য 
নারীপ্রতীকে জগতৎকারণ বা ঈশ্বরের উপাসন। প্রবতিত হয় এবং জগদণ্া- 
জ্ঞানে তাহাকে আরাধনা করিতে যাইয়া সাধকেরা তীহার জগছ্ধাত্রী, 
কালী, ছুর্গাদি করালমধুরা কোটিব্রহ্মাগুপ্রসবিনী চিন্ময়ী মৃতির দর্শনলাভে 
ধন্য হন। এসকল মূত্তি বিশেষভাবে “শক্তি” নামে পরিচিত হওয়ায় 
তাহাদের উপাসকেরাই কেবল শাক্ত” নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, 
এবং “শক্তি” ও ন্ত্রী” শব্দ দুইটি একার্থবাঁচক হইয়া গিয়াছে । 

অতঃপর এই বিশিষ্ট অর্থেই “শক্তি? শব্দ প্রযুক্ত হইবে । 


অবভারগণের শক্তিপুজা 
শক্তিপূজী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, বিশেষতঃ কলিকালে। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিতেন, কর্পিকাঁলে বেদ-পুরাণ কানে শুনিতে হয়, কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে 
হয় তন্্মতে । তঙ্বে শক্তিপূজারই প্রাধান্য । 
১. কলা্ণবিতন্ব, যষ্টোলাস । ব্রহ্দণঃ_-কর্তরি ষী। 
২ নিরত্তর তন্ত্রে-_নারীরূপং সমাস্থায় সৈব বিশ্বং প্রস্থয়তে | 
বিষুমায়। মহালম্দ্ী মোহরত্াযখিলং জগৎ ॥ (তন্ত্রতত্ব-ধুত ) 


শক্তি-আরাধন। ১৯ 


অবতারপুরুষগণের আচরণ হইতেও শক্তিপূজা বিশেষভাবে প্রচারিত 
হইয়াছে । কারণ, প্রত্যেক অবতারই সযত্বে শক্তির উপাসনা করিয়া 
গিয়াছেন | তাহাদের এ উপাসনার কারণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,__ 
সকলেই সেই মহামায়া আছ্যাশক্তির অধীনে ; অবতার আদি পর্ষস্ত মায়া 
আশ্রয় করিয়া তবে লীলা করেন, তাই তাহারা আগ্যাশক্তির পৃজা 
করেন । শক্তির বিশেষ কপা লাভ না করিয়া লোকগুরু হওয়া যায় 
না, প্রবল ধর্মতরঙ্গে দেশ প্রাবিত করা ষায় না, বা বহুজনহিতায় বহুকাঁল- 
স্থায়ী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় না ।' 

শ্রীরবামচন্দ্রের শক্তিপুজা পুরাণ-প্রসিদ্ধ। আজও সেই স্যৃত্র ধরিয়া 
আমরা শারদীয় দুর্গোৎসবে মাতিয়া থাকি । 

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীরুষ্ণ রাঁধা-যন্ত্র কুড়াইয়। 
পাইয়া তাহা লইয়া অনেক সাধনা করিয়াছিলেন । যন্ত্র ব্রহ্মযোনি, 
তারই পূজা, তারই ধাঁন। এই ব্রহ্ষযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মা 
উৎপত্তি হচ্চে।” [ক ৪২৩1৯] এই প্রসঙ্গে ব্রজবালাগণের কাঁত্যায়নী- 
পূজারও উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

শ্রীশঙ্করাচার্য শক্তির আরাঁধন! করিয়াছিলেন | ন্গ্যাদি-সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে নানাভাবে ভগবতীর প্রসন্নত। লাভের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন তাহা সরস্বতীর অবতার বলিয়। প্রসিদ্ধ উভয়ভারতী”র 
নিকট বর-গ্রহণ হইতেই বুঝা! যায় ।* 


শ্রীরামকৃষ্ধের শক্তিপুজ। 


বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-সাঁধনা এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
ঘটনা । মা-কালী তীহার ইঠষ্ট ছিলেন । তাহার সপ্রেম ব্যাকুল আহ্বানে 


৩ স্বামী সারদানন্দ অন্নপূর্ণাদেবীকে শঙ্করাচাষের ইষ্ট বলিয়! অনুমান করিয়াছেন। 
কাঞ্ধীর ৬কা মাক্ষী-মন্দিরে শঙ্করাচাধের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন ও নিত্যপূজা পাইতেছেন ; 
তিনি তথায় ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন ৷ শঙ্গেরী মঠে ত্রিপুরা-যস্ত্র স্থাপিত আছে 
ও সেই য্ছে পূজা হয়। শঙ্করাচাষ ললিতা-সপ্তশতীর ভাস্ত লিখিয়ান্েন । 


২০ শ্রীচৈতন্ ও শ্রীরামকু 


পাষাণ-প্রতিমা চিন্ময়ী হইয়া দেখা দেন! সেই চিন্ময়ী আগছ্াশক্তি 
মায়ের অনুমতি লইয়! তিনি অন্যান্য সকল ধর্মমতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন 
_সেই সেই মতে কিভাবে মার উপাসন1 হয় দেখিবার জন্য, আর 
এইরূপে সকল মতের সত্যতা! প্রমাণ করিয়! ধর্ম-সমন্বয় ও ধর্ম-সংস্থাপন 
করিবার জন্য । তিনি সন্ন্যাস লইয়া বেদীস্ত-মতের সাঁধনাও করিয়াছিলেন 
এই আছ্চাঁশক্তি মহাঁমায়ারই নির্দেশে । কারণ, মাই তাহাকে বুঝাইয়া 
দিয়াছিলেন--তিনি কেবল চিন্মমরূপধারিণীই নহেন, অরূপা শ্ুদ্ধচিৎ- 
স্বরূপাঁও তিনি; কেবল সগুণাই নহেন, নিগুণাঁও তিনি; একই কালে 
সগুণা ও নিগুণা উভয়ই তিনি। জগদন্বার কুপায় নানাভাবে তাহার 
পূর্ণ পরিচয় লাভ করিয়া শ্রীরামকষ্ণ নবধুগে নৃতন বাঁতী৷ প্রচার করিলেন ঃ 
ধারই নিত্য তারই লীল1; ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নবলীলা, জগৎলীলা। 
লীলা কেবল বিলাসের জন্য নহে--উহা৷ যাঁছকরের যাঁছু বা ভেল্‌্কি 
মাত্র নহে; লীপাও সত্য । 


মহাশক্তি রাখে যি প্রচ্ছন্ন মায়ায় । 

কোন্‌ কালে কোন্‌ বলে কে চৈতন্য পায় ॥ 

বরাবর তাই প্রভূ এই অবতারে । 

নিজে ভজি দিল! শিক্ষা শক্তি ভজিবারে ॥ পু] 


শ্রীচৈতন্চের শক্তিপুজা 
শ্রীবামকৃষ্চ ও অন্যান্য অবতারপুরষগণের ন্যায় শ্রীচৈতন্যও শক্তির 
আরাধনা করিয়াছেন। কিন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে উহার উল্লেখমান্র 
নাই ; বরং শক্তিপূজকগণের বহু নিন্দাই তাহাতে শুনা যায়। সেই 
যুগের শাক্ত-বৈষ্ণবের পরস্পর বিদ্বেষ ও স্বমত-প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টাই 
ভজ্ঞন্ দায়ী। 


শক্তি-আবরাধন। ২১ 


শ্রীচৈতন্তের শক্তিপূজা চিরকালের জন্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত, 
যদি শ্রীরামরুষ্চ যোগদৃষ্টিতে জানিতে পারিয়া তাহার অস্তরঙ্গ ভক্তগণের 
নিকট উহা! প্রকাশ না করিয়া যাইতেন। তিনি বলিয়াছেন : “দেখলাম 
খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল; এসে বলে, “আম যুগে যুগে 
অবতার |, তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে এ সব কথা বলচি। 
তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম । তখন দেখি আপনি বলচে, “শক্তির 
আরাধনা চৈতন্যও করেছিল |” ৮৪ [ক ৩১২৩] 

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি হইতে ইহাঁও জান যায় যে, শ্রীচৈতন্য অন্নপূর্ণা- 
দেবীকে আপন ইষ্টরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন ।৫€ 

বৌদ্ধযুগের অবসানে ধর্ষের নামে কদাচারে ভারতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল । 
অনিষ্টকর ভোগৈষণাপূর্ণ বৌদ্ধ তত্বসমূহ দ্বার! হিন্দুর তন্ত্রশান্্ কোন কোন 
অংশে প্রভাবিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভতাব-কালে সেই 
অনিষ্টকর প্রভাব হইতে দেশ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পাঁরে নাই । তিনি 
ও তদভিন্নন্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি-সাধনার পবিত্র 
আদর্শ জনসমাজে স্থাপন করেন । 

বৈষ্ণব সাহিত্যে যদিও শ্রীচৈতন্যের শক্তি-সাধনা উন্লিখিত হয় 
নাই, তথাপি তীহার শক্তি ও শাক্ত-প্রীতির স্ছচক ঘটনার একেবারে 
অভাব নাঁই। একদিন প্ররুতি-ভাবে অভিনয় করিতে যাইয়া, 
আছ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় ভক্তগণকে স্তন্যপান 
করাইফ|ছিলেন। আমরা সেই সকল বর্ণনা একে একে উদ্ধত করিয়! 
দেখাইব। 

| (১) শাক্ত সন্াসীর আলয়ে ভোজন 

শ্রীগৌবাক্ষ ও. নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হইতে শাস্তিপুরে চলিয়াছেন__ 


৪ বর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিশ্বের স্ঠাঁয় শ্রীরামকৃ্ণ নিজের অনুরূপ এক পরমহংস-মুতি মধ্যে 
মধ্যে দেখিতে ও তাহার কথাবার্ত শুনিতে পাইতেন। 
৫ ভারতে শক্তিপূজ, তৃতীয় প্রস্তাব । 





২২ প্রাচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীঅছ্ৈতীচার্ধের ঘরে যাইবেন। পথিমধ্যে ললিতপুর নামে গ্রাম । 
সেই গ্রামে গঙ্গার নিকটে এক প্রবীণ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বা কৌলাবধূত 
সন্ত্রীক বাস করিতেন। ছুই ভাই তীহাকে দেখিতে গেলেন। সাধু- 
গোঁীর পর অবধূত তাহাদিগকে ভোজনে আমন্ত্রণ করিলেন! তখন-_ 

নিত্যানন্দ বোলে-_ কার্ষ-গৌরবে চলিব | 

কিছু দেহ, স্লান করি পথেতে খাইব ॥ 

সন্নাসী বোলয়ে স্নান কর এইখানে । 

কিছু খাই ন্িপ্ধ হই করহ গমনে ॥ 


জাহুবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম। 

ফলাহার করিতে বসিলা ছুইজন ॥ 

দুগ্ধ আত্ত্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ। 

শেষে খায়ে ছুই প্রভু সন্গ্যাসী সাক্ষাৎ ॥ 

অবধূত বামাঁচারী ছিলেন, সেইজন্য মগ্যাদি গ্রহণ করিতেন। তিনি 

নিত্যানন্দকে কিঞ্চিৎ বয়ক্ক দেখিয়া_এবং হয়তো বা তাহাঁরই মত 
তান্ত্রিক সাধক জ্ঞান করিয়া__সরলচিত্তে ইসারাঁয় কহিলেন £ 

শুনহ শ্রীপাদ ! কিছু 'আনন্দ' আনিব ? 

তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ? 


আনন্দ আনিব ?- ন্যাসী বোলে বারবার । 
নিত্যানন্দ বোলে তব লড় সে আমার ॥ 


প্রভু বোলে-__কি “আনন্দ বোলয়ে সন্স্যাসী ? 
নিত্যানন্দ বোলয়ে-_-মদিরা হেন বাসি ॥ 


শক্তি-আরাধনা ২৩ 


“বিষু বিষু্, স্মরণ করয়ে বিশ্বস্তর | 
আচমন করি প্রভু চলিল। সত্বর ॥ [ভব ২১৯] 


বামপন্থী হইলেও এই অবধৃত নিশ্চয়ই অকপট সাধক ছিলেন, 
নতুবা শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ তাহার কুটারে যাইতেন না; আর গেলে, 
ততপ্রদত্ত আহাধ তৃপ্তির সাঁহত খাইতেন না। 


(২) শাক্ত সন্গ্যাসীর সঙ্গে মিলনানন্দ 
সন্গ্যাসের পর শ্রীচৈতন্ত পুরীর পথে চলিয়াছেন_ সঙ্গে শ্রীনিতা নন্দ 

ও মুকুন্দ-গদাধরাদি তক্তগণ। “বীশধায়-পথে” এক শান্ত অবধূত 
আসিয়া তাহার .সঙ্গে দেখা করিলেন । 

শাক্ত হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে । 

সম্ভীষিতে লাগিলেন মধুর বচনে ॥ 

প্রভু বোলে--কহ কহ কোথা তুমি-সব। 

চিরদিনে আজি দেখিলাঙ যে বান্ধব ॥ 


শ্রীচৈতন্তের পরমাত্মী রব মধুর সম্ভীষণে আপ্যায়িত হইয়া অবধুত-_ 


যত যত শাক্ত বেসে যত যত দেশে । 

সভে কহে একে একে, শুনি প্রভূ হাসে ॥ 
শাক্ত বোলে- চল ঝাঁট মঠেতে আমার । 
সভেই আনন্দ আজি করিব অপার ॥ 
পাপী শাক্ত মদিরারে বোলয়ে আনন্দ । 
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ॥ 

প্রভু বোলে-আসি আমি আনন্দ করিতে । 
আগে গিয়া তুমি সঙ্জ করহ ত্বরিতে ॥ 


২৪ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


শুনিয়া চলিল শাক্ত হই হরষিত। 
এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ 


লোকে বোলে-_এ শাক্তের পি উদ্ধার । 
এ-শাক্ত-পবশে অন্য শাক্তের নিস্তার ॥ [ভা ৩২] 


বৈষ্বগণের প্রিয় গ্রন্থ “ভক্তমালে'র ষষ্ঠমালায় আছে £ 


বৈষ্ণব দেখিয়া মহা আনন্দ করিব। 
কত কালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হব ॥ 
ধার কৃঞ্ণে শুদ্ধভক্তি তার এই রীত। 
স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত ॥ 


মহাপ্রভুর শাক্ত দেখিয়! স্বাভাবিক প্রীতি, “বান্ধব” বলিয়া সম্বোধন, 
অন্যান্য শক্তি-সাধকেরা কে কোথায়, আছে সেই সংবাদ-সংগ্রহ--এই 
সকল দেখিয়া কি বলিতে ইচ্ছা করে না যে, তাহার যেমন কৃষ্জে তেমনি 
শক্তিতেও শুদ্ধতক্তি ছিল? এস্থলে তাহাকে কপটাচারী মনে করিবার 
কারণ দেখা যায় না। শাক্ত-মীত্রই পাষণ্ড বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে 
তিনি তাহাঁর সহিত বাকালাপ না করিতে, অথবা প্রভাবিত করিয়া 
তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিতেন। মহাপ্রভুর ব্যবহারে ও 
কথাবার্তায় মনে হয়, এ অবধৃত একজন উন্নত শক্তি-সাঁধক । মহা প্রভুকে 
তিনি যে চতক্রানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিষাঁর বুঝা 
যাইতেছে । মহাপ্রভু সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করিয়াছিলেন; কিন্তু 
তদন্ুুযায়ী কার্ধ কবিয়াছিলেন কিনা, শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই । 
'এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত" এই বাক্য হইতে তিনি এক্প করিয়াছিলেন 
বলিয়াই অহ্থমিত হয় । 


শক্তি-আবাধন। ২৫ 
কাশীতে ভৈরব-তৈরবীরা শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহাদের চক্রানুষ্ঠানে 
আমন্ত্রণ করিয়াছিল। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চক্রে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের মত কারণ-গ্রহণাদি করেন নাই। 
তাহার আচরণের সঙ্গে মহাপ্রভুর আচরণের সাদৃশ্য এস্থলে সহজেই 
পেতীত হয় । 
(৩) আগ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ ও ভক্তগণকে কৃপা 
নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন এক অভিনব ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া, 
ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “আজি নৃতা করিবাঁঙ অঙ্কের ['অঙ্ক'-নামক' 
দৃশ্যকাব্যের] বিধানে |? 
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত-খানেরে ডাকিয়া । 
বলিলেন প্রভূ-_কাঁচ-সঙ্জ কর গিয়া ॥ 
শঙ্খ, কীচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার । 
যোগ্য যোগ্য করি সঙ্জ কর সভাকার ॥ 
কে কোন্‌ ভূমিকায় অভিনয় করিবেন তাহাও মহাপ্রভু নিজেই নির্দেশ 
করিয়া দিলেন। ঠিক হইল, গদাধর কক্সিণী সাঁজিবেন, ব্রহ্ধানন্দ হইবেন 
তাভাঁব বড়াই । মহাপ্রভু নিজেও প্রকৃতি-বেশে অভিনয় করিবেন আর 
নিত্যানন্দ হইবেন তীহার বড়াই । হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ, 
শরাম স্নাতক | 
অদ্বৈত বোলয়ে-_কে কারব পাত্র-কাচ ? 
প্রভু বোলে_ পাত্র সিংহাসনে গোীনাথ ॥ 
চন্্রশেখব আচার্ধের বাটিকা অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইল । ভক্ত- 
-গণের উল্লাসের লীমা নাই। 
সর্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর | 
চলিলা আচাধ চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ 


২৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাঁমরুষ 
আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে । 


যত আপ্ত-বৈষ্ঞবগণের পরিবার । 
চলিলা! আইর সঙ্গে বৃতা দেখিবার ॥ 
সকলেব আগে-_ 
কীর্তনের শুভারস্ত করিলা মুকুন্দ__। 
রাম কুষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ | 
তারপবেই-- 
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু-হরিদাস । 
মহা! ছুই গৌঁফ করি বদন-বিলাস ॥ 
মহাঁপাগ শোভে শিরে, ধটি পরিধান । 
দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান-॥ 
আরে আরে ভাই-সব ! হও সাবধান । 
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥ 
কোতোয়ালরূপী হরিদাঁসের সঙ্গে দর্শকগণের কথাবার্তা চলিয়াছে. 
এমন সময় সশিষ্য নারদ সভামধ্যে দেখা দিলেন । অদ্বৈত গম্ভীবস্বারে 
জিজ্ঞাসা করিলেন £ 
কে তিমি আইলা হেথা কোন্‌ বা কারণে ? 
শ্রীবাস উত্তর দিলেন ঃ 
নারদ আমার নাম কৃষ্তের গায়ন। 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥ 
বৈকুণ্ে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে । 
শুনিলাঙ কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে ॥ 


শক্তি-আরাঁধনা ২৭ 
প্র আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী-বেশ । 
অতঙব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥ 
এদিকে-_গৃহাস্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বস্তর । 
রুক্সিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর ॥ 
আপনা না জানে প্রভু রুক্সিণ-আবেশে ) 
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে ॥ 
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে । 
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলি কলমে ॥ 
রুক্সিণীর পত্র -সপ্তশ্লোক ভাগবতে। 
বে আছে, পঢ়য়ে তাহ কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
প্রথম প্রহরের অভিনয় সাঙ্গ হইল। দ্ঘিতীয় প্রহরে গদাঁধর গোপী- 
সাজে, সখী ও বড়াই-সঙ্গে, আসিয়া দেখা দিলেন । তাহার নৃত্য ও 
সহচরের সময়োচিত গীত সকলকে মুগ্ধ করিল । 


হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বস্তর | 
প্রবেশ করিলা আগ্ভাশক্তি-বেশধর ॥ 
সঙ্গে নিত্যানন্দ__বড়াইবুড়ীর বেশে । 
কেছো নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বস্তর | 
' হেন অলক্ষিত-বেশ অতি মনোহর ॥ 


সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইল কমলা । 
রঘুসিংহগৃহিণী কি জানকী আইলা ॥ 
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্বতী । 
কিব ব্ন্দাবনের সম্পত্তি মতিমতী ॥ 


শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরাম্কুষ 


কিবা ভাঙগীরঘী, কিবা রূপবতী দয়া । 
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া ॥ 
এইমত অন্যোহন্যে সর্ব জনে জনে । 

না চিনিয়া প্রভৃরে আপনে মোহ মানে ॥ 


জগতজননী-ভাঁবে নাচে বিশ্বস্তর | 
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ 

হেন দঢাইতে কেহো নারে কোনজন | 
কোন্‌ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ | 
কখনো বোলয়ে- বিপ্র ! কৃষ্ণ কি আইলা! ? 
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা ॥ 

নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন । 
মৃত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন ॥। 
ভাবাবেশে খন বা অট্র-অট্ট হাসে । 
মহাচণ্ী-হেন সভে বুঝেন প্রকাশে ॥ 
ঢুলিয়া ঢ্ুলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে । 
সাক্ষাৎ রেবহী যেন কাদশ্বরী-পানে ॥। 
ক্ষণে বোলে- চল বড়াই যাই বুন্দাবনে । 
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥ 
বীরাসনে ক্ষণে প্রভূ বসে ধ্যান করি । 
সভে দেখে যেন মহা কোটিযোগেশ্বরী | 


সবশক্তিম্বরূপা নাচয়ে বিশ্বস্তর । 
কেহেো নাহি দোখে হেন নৃত্য মনোহর ॥। 


শক্তি- আরাধনা ২৯ 


দর্শক, শ্রোতা, গাঁয়ক সকলেই প্রেমসাগর-তরঙ্গে ভাসমান । “কম্প 
স্ব পুলক অশ্রর অন্ত নাই ।” বড়াই-বেশী নিত্যানন্দ ভাঁবাঁবেশে 
মৃছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। চারির্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। 
এমন সময্সে মহাপ্রভু চকিতে গোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া 
বিষ্কুখট্রায় আসীন হইলেন । 
সম্মুখে রহিলা সভে ধোঁড়হস্ত করি । 
মোর স্তব পঢ়--বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ 
জননী-আঁবেশ বুঝিলেন সবজনে । 
সেইরূপে সভে স্তৃতি পটে, প্রভু শুনে |! 
কেহো পড়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহো চত্তীস্ততি ৷ 
সভে স্তৃতি পট়েন-_ যাহার যেন মতি ॥| 
জয় জয় জগৎ-জননী মহামায়া । 
ছুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া ॥ 
জয় জয় অনন্ত-ব্রন্মাণ্ড-কোটীশ্বরী | 
তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি | 
* ব্রহ্মা-বিঞ্ল্-মহেশ্বর তোমার মহিমা । 
বলিতে না পারে, অন্তে কে দিবেক সীমা | 
জগৎ-ম্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি ।, 
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লঙ্জা, তুমি বিষুভক্তি ॥ 
যত বিদ্যা-_সকল তোমার মূৃতিভেদ । 
সধ প্রকৃতির শক্তি তুমি, কহে বেদ ॥ 
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপুর্ণ তুমি মাতা । 
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥ 
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী । 


৩০ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


ব্রন্মাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই ॥ 
সবাশ্রয়া তূমি সর্বজীবের বসতি । 

ভূমি আছ্যা অবিকারা! পরম প্রকৃতি ॥ 
জগৎ-আধার তুমি দ্বিতীয়-রহিতা। 

মহীরূপে তুমি সবজীব-পালয়িতা ॥ 

জলরূপে তুমি সর্ব জীবের জীবন । 

তোমায় সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥ 
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মৃতিমতী । 

অসাধুর ঘরে তুমি কাঁলরূপা প্রকৃতি ॥ 


সভে লইলাঙ মাতা তোমার শরণ । 
শুভদৃষ্টি কর, তোর পদে রহু মন || 
এইবপ স্তবস্ততিতে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল । ক্রমে রাত্রি 

প্রভাত হইল । এমন আনন্দেও বিচ্ছেদ ঘটিবে ভাবিয়া বিষাদে ভক্তগণ 
অশ্রপাত করিতে লাগলেন । তখন মহাপ্রভু 

মাতাপুন্রে ঘেন হয় স্নেহ অনুরাগ । 

এইমত সভারে দিলেন পুত্রভাব ॥। 

মাতৃভাবে বিশ্বন্তর সভারে ধরিয়া ! 

স্তনপান করায় পরম মিদ্ধ হৈয়া ॥ 

কমলা পাবতী দয়া মহানারায়ণী | 

আপনে হইলা! প্রভু জগত-জননী || 

সত্য করিলেন প্র আপনার গীতা । 

আমি পিত। পিতামহ, আমি ধাতা! মাতা ॥ 


শক্তি-আরাধনা ৩১ 
আনন্দে বৈষ্ঞব-সব করে স্তন পান । 
কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্‌॥॥ [ভা ২১৮] 


এই একদিনের ঘটনা হইতে আমরা শাস্তযুক্তিবলে ও শ্রীরামকুষণ- 
জীবন-লীলার আলোকে নিয্বোক্ত সিদ্ধান্তগ্ুলি অনায়াসে করিতে 
পাব্িতেছি £ 


১। মহাপ্রভুর আগছ্যাশক্তিরূপে এই মহাপ্রকাশ আছ্যাশক্তির সঙ্গে 
তাহার অভিন্নতা ও একত্ব প্রদর্শন করিতেছে । '“শক্তিরই অবতার” 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। ভক্তগণ যে স্তব করিয়াছেন তাহাঁতেও আছে, 
তুমি যুগে ঘুগে ধর্ম রাখ অবতরি |, 


২। এই আগছ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ তাহার আছ্যাশক্তি-আরাধনার 
সম্ভাব্যতা নির্দেশ করিতেছে । শ্রীরামকৃষ্ণ আগ্যাশক্তির আরাধন1 করিয়া- 
ছিলেন, কখন কখন তাহাতে এ ভাবের প্রকাশ হইতে দেখ! গিয়াছে । 

৩। এই প্রকাশের সময় ভক্তগণ যে চণ্ডী-স্বতি করিয়াছেন তাহা 
শক্রাদি-স্বতি ; অর্থাৎ চণ্তীতে মহিষাস্ুর-বধের পর ইন্দীদি দেবতার যে 
স্তব করিয়াছিলেন সেই স্তব। বুন্দাবনদাসের ভাষানুবাদ পড়িয়া তাহাই 
বুঝা যায়। লোচনদাস স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, “তবে স্তব টেল সভে 
সরকৃত মহাস্তবে ।' ধীহারা এই স্তব পাঠ করিয়াছিলেন তীহাঁদের সমগ্র 
চণ্তীখানা, অন্ততঃ চণ্তীতে বণিত স্তবগুলি কণস্থ ছিল, এবং এ স্তবের 
সঙ্গে ভীহাদেব প্রাণের যোগও ছিল, নতুবা এমন স্বতংস্ফৃর্ত আবেগমাখা 
আবৃত্তি সম্ভব নহে। ইহা সেইসকল ভক্তের নিত্য বা সময়ে সময 
চত্তীপাঁঠের নিদর্শন |. ইহা সেইসকল ভক্তের শক্তি-উপাঁসনারও নিদর্শন । 
কারণ, শক্তি-সাঁধক ভিন্ন কেহ এমন করিয়া চণ্তী মুখস্থ করে না। 
স্থতরাং মহীপ্রভূ যেমন শক্তির আরাধন! করিয়াছিলেন, তেমনি তাহার 
অনেক পার্ষদ-ভক্তও শক্তিসাঁধক ছিলেন । 


৩২ . শ্রীচৈতন্য ও প্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীরামকৃষ্ধের আস্ভাশক্তিন্ূপে প্রকাশ 


কলিকাতা! শ্ঠটামপুকুরের বাটীতে শ্রীরামরুষ্ণের শহ্যাপার্থে গন্ধপুষ্প 
ধুপদীপ ও ফলঘুল-মিষ্টান্ন আনিয়া রাখা হইতেছে । আজ শ্ঠামাপূজা। 
পূর্বদিন ঠাকুর তীহ্ার কোন কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “পূজার 
উপকরণ সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস-_কাল কালীপুজা করতে হবে ।” 

দেখিতে দেখিতে কূর্যাস্ত হইয়া রাত্রি ৭টা বাজিয়! গেল। ধুপদীপ 
প্রজ্জলিত হওয়ায় সৌরভে ও আলোকে ঘরখাঁনি ভরিয়া উঠিল । 
ত্রিশজনের অধিক ভক্ত নীরবে বসিয়া একমনে ঠাকুরকে দেখিতে 
লাগিলেন-__কেহ তীহাঁর আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেহ বা জগাশ্বার 
চিন্তা করিতেছেন। এইভ।বে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে ও ঠাকুর 
স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসব হইপেন না, বা পূজা করিবার জন্য কাহাকেও 
আদেশ দিলেন না। নিশ্চিন্তমনে স্থির হইয়া বিছানায় বসিয়া রহিলেন | 

ইহাতে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। 
তিনি ভাঁবিলেন, ঠাকুরের দ্েবদেহরূপ চিন্ময় প্রতিমাঁয় জগদন্থার পূজা 
করিয়া ভক্তেরা আজ ধন্য হইবে বলিয়াই এই আয়োজন । অধীর উল্লাসে 
নহসা পুম্পচন্দন লইয়া ভিনি ঠাকুরের পাঁদপদ্মে 'জয় মা” বলিয়া অঞ্চলি 
দিলেন । ঠীকুরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল ও তিনি গভীর সমাধিমগ্ন 
হইলেন | তীহার জ্যোতি মুখে দিবা হাঁসি ফুটিয়া উঠিল ও তস্তে 
বরাভয়মুদ্রা দেখা দিল। ভক্তেরা দেখিলেন ও বুঝিলেন জ্যোতিময়ী 
দক্ষিণ] মৃত্তিতে দেবী সহসা তাহাদের সম্মুখে আবিভূ তা হইয়াছেন ! 

পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন লইয়া! ও ইচ্ছান্তবূপ মন্ত্র উচ্চারণ কিয় 
ভক্তগণের প্রত্যেকেই শ্রপাদপন্ম পূজা কারলেন। "জয় মা! জয়মা!' 
শব্দে গৃহ মুখরিত হইল । স্ততি ও প্রার্থনাক্ূপে একে একে অনেকগুলি 
সঙ্গীত গীত হইল । ঠাকুর ক্রমে অর্ধবাহাদশ! প্রাপ্ত হইলেন, এবং সম্মুখে 
ধৃত নৈবেছ্যের কিয়দ্ংশ গ্রহণ করিয়া! ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন । 


শক্তি-আবরাধন। ৩৩ 


ঠাকুরের সেই “দিব্যহাস্তফুল্ল প্রসন্ন আনন ও বরাভয়যুক্ত করছয়” 
ভক্তদের প্রাণে চিরজাগরূক হইয়া রহিল--অনাগত ভবিষ্যতের হুঃখ- 
ছুর্দিনে তাহাদের জীবন যে সর্থ! দেবরক্ষিত এই কথাটা স্মরণ করাইয়া 
দিবার জন্য | 


শ্রীনিত্যানন্দের শক্তিপুজ। 

শ্রীচৈতন্তাবতারে শক্তিপূজার ভাবটি বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছিল 
তদ্দীয় একতর বাহু তদভিন্নন্বরূপ শ্রীমন্লিত্যানন্দপ্রভূর ভিতর দিয়া । 
নিতানন্দ আবালা শক্তিসাধক ছিলেন । দ্বাদশবৎসর বয়সে যে সন্যাসীর 
সঙ্গে তিনি গৃহতা!গ করিয়াছিলেন, সেই সন্গ্যাসী যদি তাহার সন্গ্যাস-গুরু 
হইয়া থাকেন তাহা হইলে এ সন্ন্যাসী কৌলাবধুত ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
কারণ, নিতআানন্দের “অব্ধৃত" সংজ্ঞা তান্বিক সন্গাস নির্দেশ করিতেছে । 
যাহার! ইহাতে সন্দেহ পোষণ করেন, নিম্নোক্ত বিষয়টি অন্ধাঁবন করিয়া 
দেখিলে তাহাদের সেই সন্দেহ দূরীভূত হইবে। 

সন্াস-অবস্থায় তীর্থাদি পরিভ্রমণ-কালে নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে 
ফিরিতেন ও পূজা পাইতেন--ঝুলিতে 'নীলকণ্ নামক শিবলিঙ্গ, বক্ষে 
চতুর্দশচক্রযুক্ত “অনস্ত' নামক শীলগ্রাম এবং জটায় “ত্রিপুরা স্থন্দরী+-যন্ত্। 
ত্রিপুরা স্থন্দরী-_ষোভশী বা রাজরাজেশ্বরী-_-দশমহাবিদ্ভার এক মহাবিদ্া। | 
এ অপুবৰ বস্তগুলি এখনও খড়দহে ্শ্যামস্তন্দরের সিংহাসনে বিরাজ 
করিতেছেন ও পূজা পাইতেছেন । শ্যামস্ুন্দর দর্শন করিতে যাইয়া আমরা 
এঁ সিদ্ধ দেবপ্রতীকগুলিও দর্শন করিয়াছি এবং মন্দিরের পূজকের ও 
তথাকার লোকদের মুখে পূর্বোক্ত বিবরণ শুনিয়াছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ খড়দহে যাইয়া এ বস্তগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং 
ত্রিপুর]-যন্ত্র সম্বন্ধে তদীয় পার্ধদভক্ত মাষ্টার ব শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে 
বলিয়াছিলেন, এ সিদ্ধমন্ত্র লইয়া যোগ্য সাধক কেহ যদি আরাধনা করে, 
তাহ। হইলে সহজেই সিদ্ধিলীভ করিবে। 


শ 


৩৪ শ্রীচেতন্ত ও শ্রীরামরুষণ 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভৃষণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন : “অহ্বৈতা- 
চার্য প্রভুর ন্যায় ইনি [নিত্যানন্দ] তৎকাল-প্রচলিত স্মার্তাচাবের পক্ষপাতী 
ছিলেন না, ইহার নিকটে উচ্চ ও নীচের-_স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্তের কোন ভেদ 
ছিল না।--.তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতম পরিচালক পুরুষ 
হইয়াও নিজগৃহে খড়দহে শক্তি-প্রতিমার উপাসনা করিতে অহ্ুমাত্র 
সঙ্কোচ বোধ করিতেন না ।”৬ 
অদ্ভুত নিত্যানন্দ-জীবনে কোন কোন বিষয়ে আবাল্য একই রকম 
আচরণ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বাঁল্যকাঁলে তিনি জন্মস্থানের সন্নিকটে 
মৌড়েশ্বর বা ময়ুরেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন । আবার পরিণত 
বয়সেও__ | 
রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ স্থবর্ণরজতে । 
বান্ধিয়া ধরিল! কণ্ঠে মহেশের শ্রীতে ॥ [ভা ৩1৫] 
শিবপ্রীতির ন্যায় শক্তি-প্রীতিও তাহাতে সমভাবে বিছ্যয়ান ছিল। 
তাহা ছাড়া, সমাজ-নিরপেক্ষ থাকিয়া আজীবন তিনি সিদ্ধকৌলবৎ স্বত্ত্ 
আচরণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন £ 
মত্ত খায় মাংস খায় কেমত লন্গ্যাসী |” [ ভা ২২৪ ] এইসকল কারণেই 
কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে একখানি সবাঙ্গ-সম্পূর্ণ নিত্যানন্দ-জীবনী 
লিখিত হয় নাই? 
শ্রীললিত্যানন্দের শক্তিপৃজার ধারাটি ক্রমশ: ক্ষীণ হইযা আসিলেও 
আজ পর্যস্ত বিলুপ্ত হয় নাই । আমরা বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত হহ্গাছি, এ 


- এ প্রসঙ্গত্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে £ 

১। নবদ্বীপের প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের দেবকের পুরুানুক্রমে শক্তিমস্ত্রের উপাসক । 
উহারা শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া দেবীর একমাত্র ভ্রাতা যাদব মিশ্রের বংশধর বলিয়। নিজেদের 
পরিচিত করেন, এবং দেবী স্বয়ং অনুজকে মন্ত্রদীক্ষ। দিযাছিলেন বলিয়া! থাকেন। 


শক্তি-আবরাধনা ৩৫ 


শ্রীচৈতন্তের শক্তি-প্রীতির কতিপয় দৃষ্টাস্ত 
শ্রীচৈতন্য শাক্ত মনোভাবের অহ্থকুল পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তখন লোকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে” এবং 
“বাশুলী পূজদ্ধে কেহো নানা উপহারে 1 [ভা ১২] মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে 
যে বড় চণ্তীমণ্ডপ ছিল, “সেই স্থানে চৈতন্ের বিষ্ভার সমাজ ।' [ভা ১৭] 
সেই কালের সকল লোকই রুষ্ণ ও শক্তির মধ্যে ভেদজ্ঞান করিত না; 
শ্বাবিশ্বস্তরের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণপ্রিয়ার বিবাহ নির্ধারণের জন্য “কাশীনাথ পণ্ডিত 
চলিলা সেই ক্ষণে, হুর্গা কৃষ্ণ বলি রাজপণ্ডিত-ভবনে |” [ভা ১১০] এইসকল 
কারণে শক্তিদেবতার উপর মহাপ্রভুর বাল্যকাল হইতে প্রীতি থাকাই 
স্বাভাবিক 
পুরী-যাত্রার পথে মহাপ্রভু যাজপুরে ৬বিরজা দেবী দর্শন করিয়া- 
ছিলেন । তীয় বিশিষ্ট পার্ধদ-ভক্ত শ্রীমূরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন ঃ 
স জগাম বিরজা-মুখপন্স- 
দর্শনায় ভগবান্‌ করুণান্বিঃ | 
যাঁং বিলোক্য জগতাং জন্থকোটি- 
মাত্রমঘং হাখিলং প্রজহাতি ॥ 
তাং বিলোক্য প্রণমন্‌ সমযাচৎ 
প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশঃ । [মু ৩৬] 


শার্ডিপুরের অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর শ্রীদীননাথ গ্োোশ্বাণী (পাগল! গোৌসাই শাখ) 
লেখককে বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে শক্তিমন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত, এবং শাক্তপরিবারভূক্ত 
শিষ্যিগকে শক্তিমন্থে দীক্ষা! দিয়! থাকেন। 

২। অন্থৈতপ্রভুর বংশধরগণ প্রায় সকলেই শারদীয় ছুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। 
দীপাদ্ধিতাঁ অমাবন্তায় কাহারও কাহারও বাড়ীতে শ্যামাপূজাও অনুষ্ঠিত হয়। 
এমদননোপালের সেবক গোস্বামিগণ নৈমিত্তিক কালীপুজা করেন । ম্দনগোপালের 
মন্দিরে 'ভূতনাথ' শিব ও মঙ্গলচণ্তী নিত্য পুজা পাইতেছেন। এই বিষয়ে খড়দহের 
শ্যামত্রন্দরের মন্দিরের সঙ্গে সমতা অন্ধাবনযোগ্য । 


৩৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাম 


ধাহাকে দর্শন করিয়া লৌকে কোঁটিজন্মের সমুদয় পাপ নিশ্চিতরূপে 
পরিহার করে, করুণান্ধি ভগবাঁন্‌ মেই ৮বিরজার মুখখপদ্ম দর্শন করিতে 
গেলেন। তাহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া জগদীশ অতুল প্রেমভক্তি, 
যাঙ্ষা করিলেন । 
বিরজার মাহাত্মা সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন £ 
জগাঁম বিরজাং দ্রষ্ুং সর্বলোকৈকপাবনীম্‌। 
যাং দুষ্ট। শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ 
ভগবদ্ধর্শনে যাদৃক্‌ ফলমাঁপ্পোতি মানবঃ। 
তাদৃক্‌ ফলমবাপ্পোতি বিরজামুখদর্শনে ॥ 
যত্রাস্তি ভগবান্‌ দেবঃ সাক্ষাৎ শ্রীমজিলোচনঃ | 
কাশ্যণং বা বিরজায়াঁং বা ম্বতির্মোক্ষপ্রদায়িনী ॥ [মু ৩1৭] 
ধাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে দর্শন করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই 
সর্বলোকৈকপাঁবনী বিরজাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভগবানকে 
দর্শন করিয়া মান্য যে ফল লাভ কবে, [ভগবতী। বিরজার মুখদর্শন 
করিলেও সেই ফল পায়। যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ শ্রীত্রিলোচনদেব 
আছেন সেই কাঁশীতে বা বিরজাক্ষেত্রে মৃত্যু মোক্ষদায়ক। 
দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য এইসকল শক্তিদেবতাঁকেও দর্শন 
করিয়াছিলেন £ শিয়ালী-ভৈরবী, কন্তাকুমীরী, ক্ষীরভগবতী, চোরা- 
ভগবতী || [চ ২1৯] 
'“গোবিন্দদীসের করচা” বলিয়া কথিত পুক্তিকায় আছে £ 
পদ্মকোটে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী । 
সেইখানে প্রভূ গিয়া করিল প্রণতি ॥ 


[৩ | নিত্যানন্দপুরে, (বর্ধমান ) এমদনগোপালের প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত সুপ্রাচীন 
তগ্তভলিখিত চণ্তীর নিত্য পৃজ1 হয় এবং ছুরগাপূজার ভিনদিন এ পুস্তকেই বিশেষ পুজাদি 
হইয়া] থাকে । 


শক্তি-আবরাধন! ৩৭ 
টিউন ানারান যার রায়। 


ক্রমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চলি যায়। 
অষ্টভূজা দেখি প্রভু ধরণী লুটায় ॥ 
অষ্টভূজা ভগবতী দেখিয়া নয়নে । 
তিনদিন বাঁস করে প্রভু সেইখানে ॥ 
অধিকাংশ সাহিত্যিকের মতে গোবিন্দদাসের করচা প্রামাণিক গ্রন্থ 
নহে , আমাদের মতেও নহে। তাহা হইলেও, ইদানীস্তন কাঁলেও যে 
কোন কোন বিশিষ্ট গোস্বামি-সম্তান শ্রীচৈতন্যের এপ দেবী-ভক্তিতে 
বিশ্বাসী ছিলেন, উদ্ধত অংশ তাহারই নিদর্শন । 
ধাহাঁর ঈদৃশ দেবী-ভক্তি, তিনি পুরীতে আঠারো ব্সর এবং কাশীতে 
ছুইবারে প্রায় আড়াই যাস বাস করিলেও “বিমলা ও অন্নপূর্ণা দেবীকে 
দর্শনাঁদি করেন নাই, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। এঁ ছুই 
শক্তি-মহাঁপীঠের সঙ্গে তাহার সাধন! সংযুক্ত থাকাই স্বাভাবিক । কিন্ত 
শ্রীচৈতন্ত-লীলা-গ্ন্থসমূহে তাহার কোন বর্ণনা তো নাই-ই, এঁ দেবীদ্ধয়ের 
নাম পর্যন্ত এসকল পুস্তকে পাওয়া যায় নী। প্ররুত ঘটনা এখন অতীতের 
অন্ধকারে । 


বৈষঝ্ঃবগ্শণের আপান্তির উত্তর 
শ্রীজীবগোন্বামী রহ্ষসংহিতা-পঞ্চমাধ্যায়ের ৩1৪ প্লোকের টাকায় 
গৌতমীয়কল্লের এই বচন উদ্ধত করিয়াছেন £ 
ধঃ কৃষ্ণ সৈব হুর্গী স্যাদ্‌ যা! ছুর্গী কৃষ্ণ এব সঃ। 
অনয়োরস্তরাদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে ॥ 
যিনি কুষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি ছুর্গা তিনিই কৃষ্ণ; ইহাদের মধ্যে যে 
ভেদ দেখে সে সংসার হইতে মুক্ত হয় না। 


৩৮ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামরু্ণ 


সমুদয় কুষ্কমস্ত্রের ও বিষুবমস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ছুর্গা। সুতরাং 
শ্রীকষ্ণ ও শ্রীহূর্গা অভেদ্দ ; যিনি মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই মহেশ্বরী শ্রীহূর্গা । 

গোঁড়ীয় বৈষ্ণব এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিয়া থাকেন £ 

শ্রীকষ্ণই যে প্রীদুর্গা একথা ঠিক । এই ছুর্গা যোগমায়া । যোগমায়া 
শীরাধা প্রভৃতির হ্যায় শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি বা অস্তরঙ্ষা 
শক্তি। তিনি প্রকট-লীলায় শ্রীরু্ণ ও তৎপরিকরগণের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া 
এবং অঘটন ঘটাইয়! সহায়তা করিয়া থাকেন । স্বরূপশক্তি ভগবানের 
স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু তোমরা যে শক্তির কথা বল, 
এবং কালী-তারাদি বিগ্রতে ধাহার উপাসনা কর, তিনি ব্রিগুণাত্মিকা 
মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গ! শক্তি ; প্রাকৃত ব্রন্মাণ্ড তাহার কর্মক্ষেত্র । তিনি 
জীবের স্বূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্ততে তাহাকে মোহিত 
করিয়া রাখেন । মায়াশক্তি ঈশ্বরের সমীপে যাইতে পারেন না; এবং 
মায়াশক্তির আরাঁধনায় জাগতিক এশ্বর্য ব্যতীত পারমার্ধিক বস্ত লাভ 
হয় না। 

আমরা! শ্রীরামরুষ্জের উপলব্ধিজনিত ও শান্ত্রসিন্ধ সহজ সরল উক্তিমুখে 
এই আপত্তির উত্তর দিবাঁর চেষ্টা করিতেছি । 

্রীবামকষ্জের খুল্পতাতপুত্র শ্রীরামতারক ওরফে হলধারী কিছুদিন 
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে মাঁভবতাবিণীর সেবাপৃজা করিয়াছিলেন । তিনি 
পণ্তিত লোক ও নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন. এবং বিষ্পূজায় অধিক প্রীতি 
থাকিলেও শক্তির উপরে তাহার ছ্েষ ছিল না। এপ্প হইলেও কিন্তু 
দেবীকে পশ্তবলি দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত ন1 এবং যে যে দিনে পশুবলি 
বিহিত, সেই সেই দিনে তিনি প্রসম্নমনে পৃজা করিতে পারিতেন না। 
মাসেক কাল এইভাবে কাটিবার পর সন্ধ্যা করিতে বসিয়া হলধারী 
দেখিলেন : দেবী ভয়ঙ্করী মৃত্তিতে তাহাকে বলিতেছেন, “আমার পৃজ! 
তোঁকে করতে হবে না); করলে সেবাপরাধে তোর ছেলের স্বৃত্যু হবে।” 
মাথার খেয়াল মনে করিয়! হলধারী এঁ কথা গ্রাহ করিলেন না; কিন্ত 


শক্তি-আরাধন! ৩৪৭ 


কিছুকাল পরে সত্যসত্যই তাহার পুত্রের ম্বত্যুসংবাদ আসিল। তিনি, 
দেবীপুজায় বিরত হইয়া শীশ্রীরাধাকাস্তের পূজা করিতে লাগিলেন ; এবং. 
একেবারে পাকা ধারণা করিয়া বসিলেন যে, কালী তমোগুণময়ী বা 
তামসী দেবতা । 

এ ধারণাবশে তিনি একদিন ঠাকুরকে বলিয়াও বসিলেন, 'তামসী 
মৃতির উপাঁসনায় কখনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে কি? তুমি 
এ দেবীর আরাধনা কর কেন? ইষ্টনিন্দা শ্রবণে ঠাকুরের অস্তর ব্যথিত 
হইল । তিনি কালী-মন্দিরে যাইয়! সাশ্রুনয়নে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মা, হলধারী শান্ত্র-জানা পণ্ডিত, সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি 
সত্যিই তাই? মার মুখে মার তত্ব পরিজ্ঞাত হইযা ঠাকুর উল্লাসে 
হলধারীর কাঁছে ছুটিয়া গেলেন ; এবং ভাবাবেশে তাহার স্কদ্ধে চাপিয়। 
বসিয়া! উত্তেজিতকণ্ে কহিলেন, “তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি 
তামসী ? মা যে সব- ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্বগুণময়ী ? হলধারীর 
অস্তশ্চক্ষ খুলিয়া! গেল । তিনি তখন পুজার আসনে বসিয়াছিলেন, ঠাকুরের 
মধ্যে জগদম্বাকে প্রতাক্ষ কবিয়া ভক্তির সহিত ত্বাহার পাদপন্মে পুষ্পাঞ্জলি 
দান করিলেন । 

ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্বগুণময়ী” বলাতে কালী একাধারে 
বৈষ্বগণের কথিত স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি উভয়ই_ বুঝা যাইতেছে । 
তিনি ব্রিগুণে মোহিত করেন সত্, কিন্তু শুদ্ধসত্বগুণে বন্ধন খুলিয়াও দেন 
_ স্বয়ং সাধকের ইট্টমৃত্তিতি আবিভূ্ত হইয়া তাহাকে কতকতার্থ 
করেন ।৮ এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে, শক্তি-তম্্র কালী-তারাদি 
দশ মহাবিদ্ঞা এবং হূর্গা, জগছ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ইষ্টরূপে আরাধ্য 
মৃতিসকলের মধ্যে ভাবের কিছু কিছু পার্থক্য স্বীকার করিলেও, স্বর্ূপ- 


৮ । সা বিষ্চা পরমা মুকে্থেতুতৃতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥-_চণ্তী 


৪৩ শ্রীচৈতন্য ও প্রীরামরুষ্জ 


গত কোন পার্থক্যই স্বীকার করে না। চিচ্ছক্তি দুর্গা ও “মায়াংশভূতা 
ছুর্গা” নামে ছুই হূর্গার অস্তিত্ব কল্পনায় থাকিলেও কার্ধতঃ ছুই হুর্গার 
উপাসনা কোথাও প্রচলিত নাই। শান্ত ও বৈষ্ণবের বাড়ীতে 
একই মন্ত্রে একই দক্ষষজ্ঞবিনাশিনীর অর্চনা হইয়া থাকে । তিনি 
প্রহরণধাঁরিণী ও অক্রবিমর্দিনী । তিনিই ব্রজের কাত্যায়নী বলিয়া 
কথিত হন। 

শীরামকৃষ্ণ কখন কখন মা-কালীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, মা, 
তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী ।, 

শ্রীরাধা সম্বন্ধে উপযুক্ত উভয়বিধ ধারণাই শান্ত্রসিদ্ধ।৯ 
ঠাকুরের উক্তি ২ শ্রীরুষ্ণ পুকুষ, রাধা প্ররুতি-_ চিচ্ছক্তি, আগ্যাশক্তি | 
রাধা প্ররুতি, ত্রিগুণময়ী। এর ভিতরে সব, রজঃ, তম: তিনগুণ । 
যেমন পেঁয়াজ ছাডিয়ে যাও, প্রথমে লালকালোর আমেজ, তারপর 
লাল, তারপর শাদা বেকতে থাকে | [ক ২১৭২] 

শ্রীরাধার একটি প্রসিদ্ধ প্রণামমন্ত্রে আছে, 'বন্দে রাধা জগণ্প্র্থম্‌।” 
জগত্প্রস্থ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী | 

অন্যত্র ঠাকুর বলিতেছেন ই “রাধিকাঁকে কেন যোগমায়া বলে না? 
রাধিকা বিশুদ্ধসত্ব, প্রেমময়ী । হঘোগমাযার ভিতরে তিনগুণই আছে-_ 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ | শ্ীমতীর ভিতর বিশুদ্ধপত্ব নই আর কিছুই নাই। 
[ক ৩।১৭।২] বৃন্দাবনে প্রেমলীলা-বিস্তারিণী রাধা শুদ্ধসত্বগুণময়ী । 

ঠাকুর যোগমায়াকে ব্রিগুণাত্সিকা বলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
যোগমায়! সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ঘে সার্বজনীন নহে, তাহাই বুঝা যাইতেছে । 

অবতাব-লীলায় যোগমায়া অঘটন ঘটাইয়া থাকেন । এই বিষয়ে 
ঠাকুরের উক্তি বৈষ্ঞব-সিদ্ধাস্ত-সম্মত | বলিয়াছেন £ “হরিলীলা সব 
যোগমায়ার সাহায্যে ।' যোগমায়ার আকর্ষণ ভেল্কি লাগিয়ে দেয়। 
রাধিকা স্থবল-বেশে_বাছুর কোলে--জটিলার ভয়ে যাচ্চে; যখন 


৯ দেবী রাধা পরা! প্রোক্তা চতুর্ধ্প্রসাধনী ।__নারদপঞ্চরাত্র ৫৫ 


শক্তি-আরাধনা ৪১ 


'যোগমায়ার শরণাগত হলো তখন জটিলা আবার আশীর্বাদ করে ।, 
[ক ৪1২০।১] 

শক্তি-সাধক সকাম হইলে জাগতিক এশ্বরধধ লাভ করেন, ইহা সত্য 
কথ।। কিন্তু ক্রমে এ এশখর্ষের মোহ কাটাইয়া পারমার্থিক এরশ্বর্য বা 
জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যণ্ড লাভ করেন। দেবী-ভক্ত যোগ ও ভোগ 
ছুই-ই প্রাপ্ত হয়, ঠাকুর বলিতেন। ভোগান্তে ব্যাকুল করিয়া পরিপৃণ 
যোগে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং জগদনম্নাই এ তোগের বিধান করিয়া 
থাকেন । ৃ 

কোনও কালেই ভোগলেশ-সন্বদ্ধহীন যোগের অধিকারী ব্হুলে'ক 
পৃথিবীতে দেখা যায় না। যে যে ধর্ষে তাই কেবল যোগেরই বিধান সেই 
সেই ধর্স বা ধর্ম-সম্প্রদায়ই ক্রমে অনধিকারীর হাতে পড়িয়া ধর্মের 
নামে অধর্মের, নিবৃত্তির নামে প্রবৃত্তির চরম খেলা দেখাইয়াছে ; এবং 
সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতিকে তামসিকতার অতল গহুবরে লইয়া গিয়াছে । 
শক্তিতন্ত্ে যদি যোগ ও ভোগ ছুইয়েরই বিধান থাকে, তাহা দেশ ও 
জাতির পক্ষে কলাণকরই বলিতে হইবে । বেদেও অন্রূপ বিধান 
দেখা যায়। 


উপসংহার 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের শক্তি-সাধনা-ব্পদেশে যে শক্তি-তন্ব 
আমরা এতক্ষণ আলোচনা! করিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ও তৎকর্তৃক 
গীত একটি সঙ্গীত উদ্ধত করিয়া তাহার উপসংহার করিতেছি £ 

তার তারিণি! এবার তার ত্বরিত করিয়ে, 

তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত, প্রাণ যায় । 

জগত-অন্বে জনপালিনী, জনমোহিনী জগতজননী ; 

যশোদ!-জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরিলীলায় ॥ 


৪২ 


শ্রীচেতন্য ও শ্রীরামরুষ্ণ 
বৃন্দাবনে রাধা বিনোদিনী, ব্রজবল্লভ-বিহারকারিণী, 
রাসরঙ্গিনী রসময়ী হয়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ । 
গিরিজা গোপজা গোবিন্দমমোহিনী, তুমি মা গঙ্গা গতিদায়িনী,. 
গান্ধবিক! গৌরবরণী, গাওয়ে গোলোকে গুণ তোমার ॥ 
শিবা সনাতনী সর্বাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী সর্বন্বরূপিণী, 
সগুণা নিগুণা সদাশিবপ্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় 
শিব ও রামের ভজনা 


শ্রীরামরুঞ্চ বলিতেন £ শিবের ছুই অবস্থা। যখন আত্মারাম 
তখন সোইহং অবস্থা--যোগেতে সব স্থির। যখন “আমি একটি 
আলাদা বোধ থাকে তখন “রাম রাঁম' করে ন্বতা । [ক ৪1২৩৮] 

তিনি আরও বলিতেন, “শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব |” শিবই 
কেবল রামের ভজনা করেন না, বাঁমও শিবের ভজন করেন । রাম 
তাহার শিব-তক্তির পরিচয় দিয়াছেন সেতুবন্ধে স্বনামে “রামেশ্বর-শিব 
স্থাপনা করিয়া । জগদগুরু ঈশ্বর এককপে স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া নিজেরই 
অন্যরূপের আরাধন! কিন্ূপে করিতে হইবে তাহা জীবকে শিখাইয়া 
থাঁকেন £ ঠাকুরের উক্তি হইতে আমাদের এইরপ প্রতীতি জন্মে । 

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকুষ উভয়েই বিভিন্ন সময়ে শিবের ও রামের ভজন! 
করিয়াছেন, লীলাগ্রন্থসমূহ হইতে জানিতে পার! যায় । 


শ্রীরামকৃষ্ণের শিব-ভজনা 


বাল"কাল হইতেই শ্রীগদ্দাধর বিভিন্ন দেবদেবীর উপর ভক্তিসম্পন্ন 
ছিলেন, এসকল দেবতার মহিমাশ্থচক বহু গাঁন ও গানের পাল! তীহার 
কণ্ঠস্থছিল। অভিনয়-কালে সেই সেই দেবতার ভাবে আবিষ্ট হইয়! 
এই বয়সেই কখন কখন তাহার বাহৃসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইত । 

কামারপুকুরে পাঁইনদের বাড়ীতে শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রাগান হইবার 
কথা ছিল। শিবমহিমাস্থচচক পালা, কিন্ত যাত্রার দলে যে শিব সাজে, 
তাহারই সহসা অস্থখ হওয়ায় সমস্ত পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে । 


88 শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকুষ্ণ 


গ্রামের লোকেরা পরামর্শ করিয়া শ্রীগদাধরকেই শিবের ভূমিকা অভিনয় 
করিতে বলিল । কেন না, বয়স অল্প হইলেও তাঁহার অভিনয়দক্ষতা আছে, 
এবং শিব সাঁজিলে স্বঠাম স্থগৌর শরীরে তাহাকে মানাইবেও ভাল। 
শিব সাজিয়া, সাজঘরে বসিয়া শিবচিস্তা করিতে করিতে শ্রীগদাধর 
পূধেই কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, যখন সহচরচালিত হইয়া আসরে 
আসিয়া উপাস্থিত হইলেন, “সেই জটাজটিল বিভৃতিমণ্তিত বেশ, সেই 
ধীরস্থির পাঁদক্ষেপ ও পরে অচল অটল অবস্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপার্থিব 
অন্তমখী নিশিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্রেখা” [লী ৩২) সাক্ষাৎ 
ব্রিলৌচনকে প্রতাক্ষ করাইয়া! সকলকে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত 
করিল। পুরুষেরা হরিধ্বন্‌ করিয়া উঠিল ; মেয়ের] উলুধ্বনি ও কেহ 
কেহ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল; এবং যাত্রীর অধিকারী স্থরসংযোগে 
শিবস্বতি গাহিতে লাগিলেন। শিবরূপী শ্রীগদাধর একই তভাৰে 
চিত্রাপিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া__সেই রাত্রে তাহার বাহাসংজ্ঞা আর ফিরিয়া 
আসিল না। 
ঠাকুরের সাধনার অবস্থা । নবান্ুরাগের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। 

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া একদিন “শিবমহিয়ঃ 
স্ত্রোত্রমূ” পাঠ কবিতে আরম্ভ করিলেন । 

অসিতগিরিসমং স্তাঁৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে 

সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুবাঁ । 

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সবকালং 

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ 


সমূদ্রবূপ মসীপাত্রে নীলপর্বততুলা কাঁজল, কল্পতরু পারিজাতের শ্রেষ্ঠশাখা 
লেখনী, এবং পৃথিবী লিখিবাঁর পত্রস্বর্ূপ যদি হয়, আর যদি এই সমস্ত 
উপকরণ লইয়া সরস্বতী সর্বকাঁল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তাহা হইলেও, 
হে ঈশ! তিনি তোমার গুণের পার পান না। 


শিব ও রামের ভজন! ৪৫ 


এই শ্লোকটি আবৃত্তি কৰিবামাত্র তাহার এক অপূর্বভাবের উদয় 
হইল । “মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলব" 
চীৎকার করিয়া বারবার এ কথাই বলেন, আর দরদরিতধারে অশ্রু 
ঝরিয়া, কপোল ও বক্ষ বাহিয়া মন্দিরতল সিক্ত করে। এইভাবে 
কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে তিনি শাস্ত হইলেন ও ক্রমে তাহার বাহা- 
জগতের হ'স ফিরিয়া আসিল । 


তীর্থভ্রমণ-কালে শ্রীবুন্দাবন পর্ষস্ত যাতীয়াতের পথে, ঠাকুর ছুইবারে 
কয়েক মাঁস কাশীতে বাস করিয়াছিলেন । এ সময়ে প্রায় প্রত্যহ 
পীল্কিতে চাপিয়া »বিশ্বনাথ-র্শনে যাইতেন এবং যাইতে যাইতে পথেই 
ভাঁবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন | 

মণিকর্নিকা-খাঁটের শ্বশানে তিনি বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন-__ 
পিঙ্গলজটাধারী দীর্ধাকার শ্বেতকায় পুরুষ, যেন জগতের যত গাস্ভীর্য 
লইয়া দীড়াইয়া আছেন! সেই পুরুষ পরে তাহার শ্রীমঙ্গে বিলীন 
হইয়া যান । 

একদিন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়] শ্রীনীলকঞ্ঠের “শিব শিব" গান শুনিয়া ঠাকুর 
ভক্তসঙ্গে প্রেমোন্ত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন । 


শ্রীচেতন্যের শিব-ভজনা 
নবহীপে মহাপ্রভুর গৃহে একদিন এক “শিবের গায়ন', আসিল 
এবং ডমক বাজাইয় ঘুরিয়া ফিরিয়। নৃত্য করিতে করিতে শিবগাথা 
গাহিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু শিবের ভাবে আবিষ্ 
হইলেন এবং নাচিতে নাঁচিতে সহসা গায়কের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া 
হুঙ্কার করিয়া বোলে মুগ্ডি সে শঙ্কর ।” [ভা ২৮] তখন শ্রীবাস 
পণ্ডিত শিবন্তোত্র ও অতিস্থকণ্ঠ মুকুন্দ “মহিষ্নঃ স্তোত্র”ঁ আবৃত্তি করিতে 


৪৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকষ্ণ 
লাগিলেন । [মু ২1১১] এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পদকর্তী নরহরি 
চক্রবর্তী লিখিয়াছেন £ 
আজ শঙ্করচরিত শুনি শচীতনয় শঙ্কর ভেল । 
রজতগিরি জিতি জ্যোতি ডগমগ, জগতধৃতি হরি নেল ॥১ 
মহাপ্রভু একএক স্ময়ে শিবনাম গাহিয়া নৃত্য করিতেন । বুন্দাবন-দাস 
লিখিয়াছেন £ 
শিব শিব নাচে বিশ্বস্তর | 
অতি স্থুমঙ্গলং শিবশিবোচ্চারণম্‌ ॥ [ভা ২২৩] 
সন্গ্াসের পর মহাপ্রভু রাঢদ্দেশে প্রবেশ করিয়া একবার বক্রেশ্বর 
শিবের স্থানে বাঁস করিতে চাহিয়াছিলেন ; ইহা তাহার শিবপ্রীতিরই 
নিদর্শন । 
প্রভু বোলে_বক্রেশ্বর আছেন যে বনে । 
তথাই বাইমু মুগ্চি থাকিযু নির্জনে ॥ [ভা ৩১] 
পুরী গমনের পথে তিনি জলেশ্বর, কপোতেশ্বর ও ভুবনেশ্বর শিব দর্শনাদি 
করিয়] প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন । 
“শিব রাম গোবিন্দ” বলিয়া গৌররায় । 
হাথে তালি দিয়া নৃত্য কারন সদায় ॥ 
মাপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র । 
শিবপুজ1 করিলেন লই ভক্তবুন্দ ॥ [ভা ৩1২] 
বুন্দাবনদাস এসকল স্থলে শিবকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে চিত্রিত 
করিয়াছেন, এবং ভক্তের এশর্ধ দেখিয়া ও ভক্তের মহিমা বাড়াইতেই 
তিনি এরূপ পূজা ও নৃত্য করিয়াছিলেন, বলিক়্াছেন। কিন্তু মুরারি-গুপ্ত 


৯ ভক্তিরতাকর, ১২শ তরঙ্গ । 


শিব ও রামের ভজনা ৪৭ 


ও লোচনদাসের বর্ণনা পড়িয়া, পরমেশ্বর-বুদ্ধিতেই যে তিনি শিবপৃজাদি 
করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ম্বারির অন্চগামী হইয়া 
'লোচনদাস লিখিয়াছেন £ ভুবনেশ্বরে-_ 

মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর । 

টলমল করে তন্ু-_নাহি রহে স্থির ॥ 

অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার । 

টীরাল অঙ্গ__স্তব পড়ে অনিবার ॥ 


9 টনি চিতা 
টিপ 


শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া । 
সজ্গ নিব 
ভক্তনিবেদিত অন্ন ভোজন করিল! । 
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা! ॥ 
শয়নসময়ে কৃষ্ণপদানুজ ধ্যান। 
হেনকালে করয়ে হৃদয়ে অনুমান ॥ 
শিব-মহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্যবশে । 
ভক্ষণ করিয়ে হেন-আছে প্রতিআশে ॥ 
এই মনে মহাপ্রভু অন্ুমান-কালে । 
“পানা-পরসাঁদ লহ'--একজন বোলে । 
উঠিয়া! প্রসাদ পান! লইলা ঠাকুর । 
পানা-পান করি সুখ বাঁট়িল প্রচুর ॥ 
নিজজনে দিল যে আছিল অবশেষ । [ম ৩] 


৪৮ শ্রীচেতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


ভক্তের প্রসাদ গ্রহণের আকাঁজ্ষা ভগবানের পক্ষে অস্বাভাবিক ও 
বিসদৃশ । সম্ভবতঃ এই কারণেই, মহাপ্রভু যে একান্তভক্তির সহিত 
মহাদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্তচরিতা- 
মৃত এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন । 


এসকল শিবস্থানে মহাপ্রভুর ভক্তি দেখিয়া শৈবগণ আপন আপন 
ধর্মে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । এমনকি, কেহ কেহ মহা- 
প্ভুকেই সাক্ষাৎ শিব জ্ঞান কপিয়াছিলেন । যেমন জলেশ্বরে-_“সভেই 
বোলেন, শিব হইলা বিদিত। [ভা ৩২) এইসকল স্থানে মহাপ্রভুর 
শৈবগণকে বৈষ্ণব করিবার কথা কেহই লিখেন নাই ; অথচ দাক্ষিণাতা- 
ভ্রমণ-কালে নাকি তিনি__“সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল 1 'চ ২৪] 
এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, মহাপ্রভুর অলৌকিক ব্যক্তিত্বের 
প্রভাবে প্ররূত শৈবভক্তগণ হরহর অভিন্ন জাঁনিয় রুষ্ণবিদ্বেষ পরিভ্যাঁগ 
করিয়াছিলেন |২ 

পুরীধামে আসিয়া মহাপ্রভু মার্কগেেয়তীর্থে সান করিয়াছিলেন এবং 
অঘোর-মন্্ জপ করিয়া »মার্কগেয়েশ্বর শিবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া 
ছিলেন। [মু ৩১০] দীক্ষিণাত্যে তিনি শিবকাধী, সেতুবন্ধ ও অন্যান্য 
স্ানে মহাদেব দর্শনার্দি করিয়াছিলেন ; এবং কাশীতে অবস্থান-কালে 
“বিশ্বনাথ দশন করিতে যাঁইতেন । 


২ শব্ষিণাতো শৈব ও বৈষবের মধ্যে উতৎ্কট ঘ্বণা ও বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল। মহী- 
প্রভুব দাক্ষিণাত্য-গমনের প্রায় চারিশত বৎসর পরে সেই বিদ্বেষ প্রতাক্ষ করিয়া শ্রীরা মকুষ- 
পার্নদ শামী রামকৃষানন্দ লিখিয়াছেন £ “দাক্ষিণাতো শৈব-বৈষবের নিত্য কলহ । বৈষ্ণব 
দর্শন বা সস্ভাবণ করিলে শৈব সান করিয়া আপনাকে শুদ্ধ জ্ঞান করেন। বৈষ্ঞবেরও এ 
বীহি ! "ধাবমান মতহস্তীর পদতলে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ, কিন্তু পাশ্ববতাঁ শিবমন্দিরে আশ্রয়- 
্রতণপূর্বক প্রাণরক্ষী করা বৈষধুবোচিত কর্ধ নহে, ইহাই ছুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বৈধবের 
ধারণা ।”- শ্বীরামান্ুজচরিত, ১৪শ অধ্যায় । সাম্প্রদায়িকতার এইরূপ কৃফল দেখিয়াই কফি 
গৌড়ীয় বৈধব হরিহরের ভেদদর্শনকে অপরাধ গণ্য করিয়াছেন ? 


শিব ও রামের ভজনা ৪৪৯ 
ভ্রারামকুঞ্জের বাম-ভজন। 


ঠাকুরের পিতা শাধুদিরীম চট্টোপাধ্যায় পরম বামভক্ত ও রামমন্ত্রের 
উপাঁপক ছিলেন । ভন্তিনলে '“বদ্দুবীর” শিলা প্রাপ্চ হইয়া তিনি এ শিলা 
নিজের গুহদেবত!বপে স্বাপনা করেন ।  উপনয়নের পর শ্রীগদাধর অনেক 
কাল রঘুবীরের পূজাদি করিয়াছিলেন । সহজেই তাহার চিত্ত শ্রীরামচন্দে 
আকৃষ্ট হয়; এবং মহাবীর হন্তমানের ভাবে দাস্তভক্তির স।ধনায় প্রবৃত্ত 
হইয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সিছিলাভ করেন । 

এ সাধনকালে মহাবীরের চিন্তান গাকুধ এতই তন্মস্র হইয়াছিলেন যে, 
তাহার আহার-বিভারাদি সমস্তই ভন্মানেব ন্যায় হইয়া গিয়ছিল । শ্রামুখে 
বলিয়াছেন £ “পবিবার কাপডখানাকে লেজেব মত করিয়া কোমরে 
জড়াইয়! বাধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম- ফলমুলা্দি ভিন্ন অপর কিছুই 
খাইতাম নাঁ-তাহাও আনার খোসা ফেলিয়? খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, 
বুক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরস্তর “রঘুবীর, 
রঘুবীর” বলিয়া! গম্ভীরস্ববে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তথন সর্বদ! 
চঞ্চলভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষন্ন, মেরুদণ্ডের শেষভাগটা। 
এ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাঁভিয়া গিয়াছিল |” [লী ৩।৮] 

এইকাঁলে তিনি একদিন পঞ্চবটাতে বসিয়া সহজ স্বাভাবিক অবস্থায়, 
সাদীচোখে মাশীতার দর্শন লাভ করেন £ প্রেম, করুণা ও সহিষ্ণুতার 
প্রতিসূত্তি, নিরুপমী দেবী-মানবী-তীভার নয়নে সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ও মুখে 
অতিকমনীয় অপূব স্ুধাহাসি । ধীরমন্থরপদে নিকটে আসিয়া সেই মুক্তি 
ঠাকুরের গ্রাঅঙ্গে প্রবিষ্ট ভন ও তিনি বাহাসংজ্ঞা! হারাইয়া পড়িয়৷ যান । 

ঠাকুর পরে বা1ৎস্ল্যভাবেও শ্রীরামচন্দ্রের আরাধন। করিয়াছিলেন 3 
সেকথ! পরবর্তী অধ্যায়ে বলা যাইবে । 

স্বয়ং প্রার্থনা! করিয়া ঠাকুর ভক্তগণকে এইরূপে প্রার্থনা করিতে 
শিখাইয়।ছেস ২ "ও রাম! ও রাম ! আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, 


৪ 


৫০ ভ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামরুঞ্ণ 


ভক্তিহীন- আমি ক্রিয়াহীন। রাম শরণাগত। ৪ বাম শরণাগত' 
দেহস্থখ চাইনে রাম ' লৌকমান্য চাইনে রাম? অষ্টসিদ্ধি চাইনে বাম! 
শতসিন্ধি চাইনে রাম ' শরণাগত, শরণাগত, কেবল এই করো- যেন 
তোমার শ্রীপাদপগ্গে শুদ্ধাভক্তি হয় রাম ! আর যেন ততোমার ভুবনমোহিনী 
মারীয় মুগ্ধ হই নারাম ! ও রাম, শরণাগত 1 [ক ২।১৬।২] 

রামাৎ-সাধুগণের নিকট শুনিয়া ঠাকুর অনেক রাম-ভজন শিখিয়া- 
ছিলেন ও কখন কখন স্বীয় ভক্তদিগকে গাহিয়া শুনাইতেন | 


শ্রীচৈতন্যের রাম-ভজনা 
মহাপ্রভু স্বয়ং দাশস্তভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া জীবকে উহা করিতে 
শিখাইয়াছেন । দীশ্যভাবে ভক্তগণের-__ 
নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে । 
ধতি-বস্ত্র তুলি কাঁরো দেন ত আঁপানে ! 
কুশ গঙ্জা-মৃত্তিকা কাহারো দেন করে । 
সাজি বহি কোনো দিন চলে কারো ঘরে ॥ [ভা ২] 
'দাশ্তাভাবে প্রভূ যবে করেন ক্রন্দন, হইল প্রহর ছুই গঙ্গা আগমন, 
[ভ1 ২1৩], কিংবা “বাহা পাই দ্াশ্তভাবে করয়ে ক্রন্দন, দস্তে তণ করি 
চাহে চরণ-সেবন' [ভা ২1৮] ইতাঁদি কথা তীহার দাস্তভাবে সাধনার 
ইঞ্ষিত দান করে। ক্ষণে বোলে মুই কষ্দাস সবকাল' [ভা ২২৪] 
__একথা তাহার শ্রীকষ্ে দাশ্যভক্তিব পরিচায়ক । 
মহাপ্রভুর শ্রীরামচন্দ্রেগ যে দাস্তভক্তি_-মহাঁবীর হনুমানের ভাবাস্থগ। 
দাশ্তাভক্তি ছিল, নিক্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা জানিতে পার 
যায়। পুরীতে__ 
বানরসৈন্ হয় প্রভূ লৈয়া ভক্তগণে ॥ 


শিব ও বামের ভজন! ৫১ 


হন্তমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া । 
লঙ্কার গড়ে চটি ফেলে গড় ভাঙ্িয়া ॥ 
কীাহা রে রাবণ! প্রভু কহে ক্রোধাবেশে । 
“ক্রগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশো” ॥ [চ ২১৫] 
মহা প্রভুর পিত' শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও ঠাকুরের পিতার ম্যায় পরম বামভক্ত 
ছিলেন । ভাহার অস্থিমকাঁলে, জাহ্ুবীতীবে শুবিশ্বন্তর যখন পিতা 
চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, বাবা, কমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় 
চলিয়াছ ? তখন জগন্জাথ প্রত্রকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, বখুনাথ- 
চরণে সপিলু মুখ্রি তামা 1 1 ম ২১ মু১৮] 
নবছীপে মহাপ্রভু যে নাম-সকীতন প্রবতীন করেন, তাহার প্রায় 
প্রত্যেক পদেই কুক্-নামের সঙ্গে রাম-নাষ পাওয়া যায় । দাক্ষিণাত্য- 
শর্টটন-কালে তিনি প্রেমীবেশে এইকপ নামকীতভন কৰিছে করিতে পথ 
চলিতেন £ 
রাম রাঘব রাম রাঘব বাম রাখব রক্ষ মাং । 
কুষ্ণ কেশব কুষ্ণ বেম্পব কুষ্ণ কেশব পাতি মাং! 
আর! জানি, সম্প্রদায়ান্বোধে কোথ1৪ কোথা শ- যেমন, তারক- 
ব্র্ষ-নামে- বাম? শব্দে কিষ প্রতিপাদন করা হয় । উপমুক্ত স্বলে 
'রাম' নামের সঙ্গে 'বাঘব? নাম যুক্ত থাকায় সেই অর্থ করার কোনই 
সম্ভাবনা লাই; এব মহাপ্রভ যে রাম শ্রি রুজকে একই পরমপুকরুষ 
বলিয়া! জানিতেন, সহজবুদ্ধিতে তাহাই প্রতিভাত হয় । 
শ্রীচৈতন্তের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ পাষদ শ্রামুরারি-গুপ ব্বামচন্দ্রের উপাসক 
ছিলেন । তীহার মুখে “রামাষ্টক' শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ঈশ্ববাবেশে 
তাহার মস্তকে শ্রীপদ স্বীপন করিয়া বলিঘাছিলেন £ 
শুন গুপ্ত, এই তুমি আমাব প্রসাে | 


জন্ম জন্ম বামদীস হও নিবিবোধে ॥ 


৫২ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবামরুষ্ 

ক্ষাণেকে! যে করিবেক তামার আশ্রয় । 

সেহো রাম-পদাশ্ুজ পাইবে শিশ্চয় ॥ [ভা ৩1৪। 
রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনগমের মৃত্যু-সংবাদে মহাপ্রভু তাহার 
প্রশংসা! করিয়! শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন £ 

তোমার ভাই অনভপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্ডি। 

ভাল ছিল, রখ্ুনাথে দঢ় তার ভল্তি ॥ [চ ৩1৪), 





ইহার পরেও যদি কেভ লেন £ দাঁক্ষিণাত্যে 
বৈষ্বের মধো রাম-উপাসক সব । 
কেহ তত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ঞব ॥ 
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে | 
কৃষ্কউপাসক হেল, লয় কৃষ্ণনামে ॥ [চ ২৯] 
তবে সেইসব নৈষ্চবের কৃষ্জোপাসনা উষ্টোপাননার সঙ্গে অভেদে সমদ্বিত 


হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
বাংসল্য-ভাব 


শবাম্ররুষঃ এ হসপা-ভাবেব সাধন! করিয়াছিলেন ।  শ্রচৈ তন ৭ থে 
টিজিঞরী উই ৯৯১৩লাভাগবতে এ বণনা হতে বুঝ যায়, শার 'ম- 
কুষ্ণের উক্তি হাতও অন্ঠমিত ভয় প্রবতক, সাধক, সিচ্ধ ৪ সিঞ্ষের 
সিদ্ধ__এই চাঁদ্রিটি সাধক জীবনের ক্মপপ্দিনতির সচক অবস্থাভেদ বুঝাইতে 
গিয়া ঠাকুর বলিয়াছচপন, পত্ধব পিক্ছ, থেমন চৈতন্বাদেবের অবস্থা 
কখন ও বাৎখসলা, কখনও মবুব ভাব? কু ৪1৭1২ 


প্রারামকষ্ের বাওসল্য-ন্ডাব 

কুরে বিব্বি আঁক আাধনা তখন শেপ হয়ছে । ইতপুৰে 
দান ও সথভালের সাধন! হট, কাছে । তিনি এখন শিজেকে 
জগদম্বার নিহাসঙ্গিনী দাসী বা পথ জন কবিয়া প্র্তিভাবে 
তন্ময় । এমন সহগে দর্ষিনেগছে লও বারী শমিক শি পামাহ সাধুর 
আগমন হইল 1 জটাধাবী বাহপলাভাগে বিমলালা লা প্ামচন্টের 
ন'শগোপাল-ঘৃতির সেবা করিতেন । ভাহ রি কাছে বমিন। 2াকুর একদুষ্টে 
তাহ।র বিগ্রহসেণ; লঙ্গা কবিতে করিতে দেখিতে পাহইলেনগাবামলালা 
সতাসতাহই খায়, এটাপেটা থ।উনুত চাহ, আবদার করে, মঙ্গে বেডাহতে 


'আ'নন্দে রঃ [ব। সহজেই লামল।লার উপলে হাকুবেন এ বাৎসল্াভাবের 
উদয় হইল । তিনি এ তার মাধনাপ মানসে বাবাজার শিক পাম 
গ্রহণ করিলেন । 

বামলাল!র প্রীতি ক্রমে বাবাজীকে ছাডাইয়া গাকুরের উপরেই 
অধিক হইতে লাগিল। যতক্ষণ ঠাকুর বাবাঙগীর কাছে থাকেন, সে 


৫৪ প্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


বেশ থাকে, খেলাধুলা করে ; আর যেই তিনি নিজের.ঘরে চলিয়া আসেন, 
সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসে-_-নিষেধ করিলেও শুনে না। এইভাবে 
কিছুদ্দিন যাঁয়। একদিন বাবাজী হঠাৎ আসিয়া অশ্রসিক্রচক্ষে ঠাকুরকে 
কহিলেন, রামলাল আমাকে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দেখা! দিয়াছে 
ও বলিয়াছে, তোমার নিকট হইতে যাইবে না। এখন আমার অবস্থা 
এমন হইয়াছে যে রা'মলালার যাহাতে স্থথ, আমারও তাহাঁতেই সথথ। 
তোমার কাছে সে স্থখে আছে ভাবিয়া সেই ধান করিয়াই আমার 
আনন্দ হইবে । জটাঁধারী ঠাঁকৃবকে রামলালা-বিগ্রহ দিয়া চলিয়া 
গেলেন । বরামলালাকে লইয়া গ্রাকুরের বাৎসল্য-রসের অনন্ত লীলা- 
তরঙ্গ-তুফান বহিল। 

রামচন্দ্রের বালগোপাল-মৃতির অবিচ্ছিন্ন দিব্যদর্শন লাভে সমর্থ হইয়া 
ঠাকুর অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন £ 


যে! রাম দশরথকা। বেটা, 
ওতি রাম ঘট্ঘটুমে লেটা, 
ওহি রাম জগৎ পশেরা, 
ওহি রাম সবসে নেয়ার ॥ 


ঠাকুর শ্রীরুষ্ণের বালগোপাল-মৃত্তিতে ও বাৎসল্যভাৰ আরোপ করিয়া 
এইন্ধপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের সাক্ষাতে একদিন 
মধুরকণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে বলিতেছেন £ “ওমা! ব্রহ্মগ্ঞান দিয়ে 
বেছু'স কবে রাখিস নে। ব্রহ্মজ্ঞান চাই নামা! আমি আনন্দ করবো! 
বিলাস করবো ।:"" 

কষ রে! তোরে বলবো, খাঁ রে-__নে রে বাপ! কৃষ্ণ রে! 
বলবো, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেচিস বাপ" [ক ৪1৯1১] 

নরলীলায় ঠাকুরের এই বাৎস্লারসের সম্ভোগ পরবর্তী কালে দেখা 
ফিয়াছিল শ্রীরাখালচন্দ্র বা স্বামী ত্রন্ধানন্দকে লইয়া। রাখালকে তিনি 





বাঞসল্য-ভাব ৫৫ 
পূর্বাবতারে ব্রজের রাখাল বলিয়া নিদেশ করিতেন । ১৯1২৭ বৎসরের 


যুবক ঠাকুরকে দেখিয়া অপূব বালকতাবে আবিষ্ট হইতেন এবং তাহার 
কোলে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে স্তন্তপান করিতেন। 


প্রীচৈতন্যের বাৎসল্য-ভাব 
গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া শ্রীবিশন্তব সন্না'সিপ্রবর স্ীপাদ 

ঈশ্বরপুরীর দেখা পাইলেন , এবং সেবায় পরিতৃগু করিয়া তাহার কাছে 
মন্ত্রদীক্ষ। চাভিলেন | 

পুরী কোলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা । 

গ্রাণ আমি দিত পাবি তোমারে সবথ। ॥ 

বে হান স্তানে শিক্ষাপ্তর নারায়ণ । 

করালেন দশাক্ষর মান্বুর শ্তণ ॥ 

৬শদাধর-পাদপদ্া দর্শন কিয়া শ্রাবিশ্বস্তর পুবেই প্রেম বিষ্ট 

হইয়াছিলেন। দীক্ষা! গ্রহদূণক পর হহতেত ভাভার পা!কুলভা তীব্রভাবে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল | গক্ষাধামে- 

একদিন নহাপ্রভ বসিয়া লিড়াতে | 

নিজ-ইষ্টমন্থ ধান লাগিলা করিত ॥ 

ধানানন্দে মহা প্রভ্‌ বাহ প্রকাশিয়া। 

করিতে লাগিল! প্র রোদন ডাকিয়া ॥ 

“কষ রে! নাপ লে মোর জীবন শ্রাহরি | 

কোন্‌ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি টুরি ॥ 

পাইলু ঈশ্বর মোর কোন্‌ দিগে গেলা) 

শ্লোক পড়ি পটি প্রভূ কান্দিতে লাগিল। ॥ 

প্রেনভক্তি-রসে মগ্ হইলা ঈশ্বর । 

সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধুলায় ধূসর ॥ 


৫৬ প্রচৈতন্য ও শ্রারামরু্। 


আর্তনাদ করি প্রত ডাকে উচ্চস্বরে । 

“কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে ॥ 

যে প্রভূ আছিল! অতি পরম গম্ভীর | 

সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির ॥ 
সঙ্গী ছাত্রগণ তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে 
বলিলেন £ 

+**তোমর। সকলে যাহ ঘারে । 

মুঞ্জি সার না যাইমু সংসার-ভিতরে ॥ 

মথুরা দেখিতে মুঞ্ি চলিব সবথা। | 

প্রাণনাথ মোব কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা ॥ 
পাত্রিশেষে, কাহাঁকে 9 কিছু না বলিয়া শ্রীগৌরাক্ষ প্রেমাবেশে মথ্রা যাত্রা 
করিলেন । 

কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! পাইমু কোথায় ৮ 

এইমত বলিয়। ধায়েন গৌর-বায় ॥ 
খনিকদূর অগ্রসর হইয়া আকাঁশ-বাণী শুনি পউলন £ 

এখনে মথুর1! না যাইব। দ্বিজমগি | 

যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে | 

নবদ্বীপে নিগ্রহ্কে চলহ এধতন ॥ 
আকাশ-বাণী শুনিয়া মহাপ্রভু নিবন্ধ হইসুলন ৪ শিষ্কগণ সহ নবদ্বীপ 
প্রতাবতন করিলেন । ভা" ১১২) 

মহা প্রভুব ক্লু বে। বাপ বে মোর । সঙ্গেধন রুষ্ধে বাৎসলাভাঁব 

এবং ইশ্বপুরীর কাছে এভাবেব অগ্ুকুল্‌ মন্্-গ্রহণ নিদেশ করিতেছে । 
মন্ত্রগ্রধণের স্বপ্পকাল পরে এমস্বের ধান হইতেই যে তাহার তাদৃশ 
বাকুলতার প্রকাঁশ, এই বিষষে শ্রচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা অতি স্পষ্ট। 


বাৎসলা-ভাব ৫৭ 
সম্াসের পর শ্রীচৈতন্ত পুরী চশিয়া্টেন।  শেহেপ নিকটব্বতী 
হইয়া মন্দিবাগ্রে দৃষ্টিপাত করিতেই বালগোপ।সমাি দিশন করিয়া 
প্রেমোন্সন্ত হইলেন | 
প্রাসাদের দিগে মাত্র চাহিতে চাতিতহ 


চলিচলন প্রক্ক শ্লোক পড়িতে পটিচুহ ॥ 


গ্রাসাদাচ্জে নিবসতি প্ুব 0058 
মামালোকা কিনার ন। পালহগাপালমা তি ॥ 
প্রড় বোরল-দখ প্রালাদের অশ্রমুল | 
হাসেন জামারে দেখি আ্রাসালগোপালে ॥ 


এই শ্লোক পুনঃপুন পটিয়। পটিয়া । 


আড় খায়েন ৬ বিনশ হইয়া ॥ [ভা ৩৯] 
পাষদ ভন্ুগতনিত ভিতিও শপু গু? শপ বিগ নতির তি মভপ্রর 
বাৎসল্য বিশে ভাবে পলন্ি রানের নল্ন্াপে ল্িগ্কাশিব্িকেি 


রে এ, রী এ টি 214 চি 
“খিবাব জন্তা লাবুল হয় । [তিনি এই বলিয়া প্রন কবিয়।ছিলেন 
৮:০০ উর ৫ 24 টিটি 
টির লি. হা শালা তব! প্রস্থ এত 


রা 7 
পাল হামা তিখেব, সারি লে লাল বে 151 ৮1৭] 


ষ্ঠ অধ্যায় 

মধুর-ভাব 
বাৎ্সলা-সাধনার পর শ্রীরামরুষ্ণ মধুরভাঁবের সাধনা করিধাঁছিলেন । 
শ্রাচৈতন্য ভাগবতের বিবরণ হইতে শ্রীচৈতন্ঠও করিয়াছিলেন বলিয়। 
অন্তমিত হয়। শ্রীচৈতন্তচরিতামতে এ ভাবের সাধনা বলিয়া কোন 
বর্ণনা নাই । যাহা আছে, এবং অনেকটা বিস্তারিতভাবেই আছে, 
তাহা মধুররসের আন্বাদন । “€্রমাবস্থা শিখাইলী আশ্বাদনচ্ছলে |” 
|চ ১।১৩। এই মধুরভাবের সাধনা বা আস্বাদন কাঁলে মহাপ্রভুব দেহে 
যেসকল বিকার দৃষ্ট হইত, গাকুরের দেহেও সেইসকল বিকার হইতে 

দেখা] গিষীছে | 


শ্রীরামকৃষ্ের মধুরভা ব-সাঁধন 

মধুরভাব সাধনার কালে ঠাকুর জ্ীজনোচিত বেশভূষা ধারণ 
করিয়াছিলেন এবং নিরন্তর ছয়মাস এ বেশে ছিলেন। তীহার 
নিজেকে পুরুষ-বোধ একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল এবং 
চলন, বলন, কটাক্ষ, হাশ্ত, অঙ্গভঙ্গী সবতৌভাবে স্রীলোকের ন্যায় 
হইয়া পড়িযাঁছিল। চলিবার সময় বামপদ আগে অগ্রসর হইত । 
বহুকালের পরিচিত লোকেবাঁও ভাহাকে দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে বা 
পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিত নাঁ। তীহাঁর তন্্-সীধনার গুরু ভৈরবী 
ত্রাক্গণী তীহাঁকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়" একএক সময়ে সাক্ষাৎ 
শ্রীমতী রাঁধারাণী জ্ঞান কবিয়া বসিতিন । বরমণী-ভাবের সবাঙ্গীণ 
পরিপুষ্িতে এইকীলে তীাহীর দেহ স্ত্রীলোকের দেহের ন্যায় মাসে তিনদিন, 
করিয়া প্রম্পিতও হইয়াছে ! 


মধুর-ভাব ৫৯ 


এই সময়ে তিনি প্রতাহ অকালে সাজি-হাতে পুষ্পচয়ন করিতেন 
এবং স্বহস্তে মালা গীথিয়া শ্রীশ্রীবাধাগোবিন্দজীউকে মনের মত করিয়া 
সাজাইতেন। কখনো বা ব্রজের কাত্যাযনী জ্ঞানে মা-্তবতাঁবিণীকে 
মালা পরাইয়া শ্রীরুষ্ণকে পতিবূপে পাইবার জন্য হৃদয়ের আকুল আবেগ 
নিবেদন করিতেন । 

শ্রী প্রীরাধার প্রেমে চিরকালের জন্তা আবদ্ধ । ইহ জানিয়া 
ব্রজগোপীভাবে ভাবিত গীকৃর শ্রীমতীর স্মরণ মনন ও ধানে তন্ময় 
হইলেন ; এবং তীঙাব শ্রপাদপন্ধে প্রার্থনা! ও আত্মনিবেদন করিতে 
করিতে অচিরেই তাহার দর্শন লাভ করিপেন।  *শ্রিকুষ্প্রেমে 
সবন্বহারা, নিকুপমা, সকল মহিমা ৪ মাঁপুরী মপ্ডিতা, নাগকেশর-প্রষ্পের 
কেশরসকপের ন্যায় গৌরবর্ণী” ধেই মৃতি তাহাকে দেখা দিয়া তাহার 
নিজাঙ্গে মিলিত হইয়া গেলেন! উহ্ভার পর হইতে গাফর নিজেকে 
্বঘং শ্রীমতী বলিয়া জ্ঞান করিতে ও তদনকপ আচবণ করিতে লাগিলেন, 
এবং শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীচৈওচ। মহাপ্রভুর ন্যায় হতে মহাভাবের 
লক্ষণসমূহ প্রকট হইতে আঅ'বস্ত করিল । 

দ্রিনের পর যতই দিন চলিয়। যাইতে লাগিল, ভাহার প্রার্থনা ততই 
আকুল ক্রন্দনে ও প্রতীক্ষা উন্মত্বের ন্যায় উত্কঠা ও আচরণে পরিণত 
হইল । আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল | জঙয়-মন-মস্নকারী বিরহের উল্তাপ 
নিদারুণ শার্বারিক জালারূপে দেখা দিল এ শরীরের লোমকুপ দিয়া 
সমল্স সময়ে বিন্দু বিন্দু বক নির্গমন হইতে লাগিল । দেহের গ্রস্থিঘকল 
ভগ্রপ্রায় শিথিল মনে হইত এবং কখন কখন মৃতের নায় অসাড় হইয়া 
পড়িয়া থাকিত ! 

অবশেষে তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীরুষ্ের দর্শন লাভ করিলেন) 
এবং “নীল্বর্ণ ঘাসফুলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট৮ লেই মৃতি তাহাকে দেখা 
দিয়া শ্রীমতীর ন্যায় তাহার শ্রাঙ্গে মিলিত হইলেন । এই মিলনের পৰু 
তাহার পৃথগন্তিত্ববোধ তিরোহিত হইল-_কখনো নিজেকে শরীর বলিয়। 


৬৮ শ্রাচৈতন্য ও শ্রীরাঁমরু্চ 


বোধ, কখনো বা “যাহা ধাহা নেত্র পড়ে তীহা তাহ কুষ্ণ-স্ফুরণ” হইতে 
ল[গিল। তিনি আব্রঙ্গস্তশ্ব সকলকে শ্ররুষ্ণবিগ্রহরূপে দর্শন করিলেন । 

এই মধুরভাবেব সাধন বা আস্বাদন কালে ঠাকুর অন্যান্য ব্রজগোপীদেরও 
দর্শন পাইয়/ছিলেন। একদিন কাপ্সেন শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের মুখে 
গোগীগণের কথা শুনিতে শুনিতে সহাস্তে বলিয়াছিলেন, “গোপীদের 
কাছে খাওয়া, খেলী, কাঁদা, আব্দার করা এসব হয়েছে? [ক ও।১৭।৩] 


শ্রীরামকৃষ্ণের মধুররস আস্বাদন 
ঠাকুরের মধুরবসের আন্বাদন ভক্তেরা সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন , কিন্তু ত২কালে উহা দীর্ঘস্থায়ী হইত নী। 
এক বৈবাগী গোপীষন্ত্র লইয়া! ঠাকুরেব ঘরে গাহিতেছেন £ 
কার ভাবে নদ এসে, কাঙ্গাল বেশে, 
হরি হয়ে বলচ হরি । 
কার ভাবে ধরেচ ভাব, এমন স্বভাব, 
তাও তো কিছু বুঝতে নারি ॥ 
ঠাকুর গান শুনিতেছেন এমন সময় শ্রীকেদার চাটয্যে আসিয়া প্রণাম 
করিলেন । তীহাব অন্তরে গোঁপীর ভাব! কেদাবচন্দ্রকে দেখিয়াই 
সকর শ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সখোবধন করিয়। 
গান ধরিলেন £ 'সখি। সে বন কতদূর ? যথা আমার শ্যামস্ুন্দর | 
আর চলিতে যে নারি" শ্রাধাব ভাবে গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর 
সমাধিস্থ হইয়া চিজাপিতের স্তাঁয় দাঁড়াইয়। রহিলেন। চক্ষের ছুই কোণ 
দিয়া আনন্দাশ্র ঝরিতে লাগিল । [ক ৪1১1৪1 
দক্ষিণেশ্ববে মনোহরসীই গোম্বামী গৃকুর ও ভক্তদ্দিগকে পূর্বরাঁগ 
কীত্তন শুনাইতেছেন। “করতলে হাত, চিন্তিত গোরা-আজ কেন 


মধুর ভাব ৬১ 


চিন্তিত ?-_বুঝি রাধার ভাঁবে হয়েচে ভাবিত "' গৌরচক্দ্রিক। শনিতে 
শুনিতে রা ভাঁবানিষ্ট হইলেন । গে রা নও 


রা ৮ ণ )১1সল ৫ রক রবি প্রি 
9 "লহ! ঠাপ ১ | 22 অলসতা তো ] 
€ 


গানের এই আঁখর 
গায়েণ জামী ছি ডিয়। ফেলিয়া দিলেন 1 লাত্নায়। খন খাহঠিলেনশ? 

শীহল এড ভঙ্গ | এন পরশে মনি অবশ ভঙ্চ । 
মহাভাবে গাকবের কম্প হইতে লাগিল । কেপাবচন্্রকে দেখিয়া কাতিনেন 
সুরে বলিতে লাগিলেন £ প্রাণনাথ, আদয়বদত। তোর ক্রু এনে দে, 
স্বজদের তো ক!জ বটে? ঠয় এনে দে) না হয় আমায় নিয়ে চলন 
তে।দের চিরপাপী হব । | ক ৫1619] 

ভাবাবস্তার রেলের উপর শডিষা গিয়া গাকুবের 2 ভাতের হাড 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল । এই স্বন্ধে শঞ্তদিগকে বশিয়াহিপেন 

তোমাদের অতি গুহাকথ। পলচি কেন পূণ, শবেক্্, এব সব এত 
ভাঁলবামি | জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত 
ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, ভুমি শরীর ধারণ করেচ-এখন 
নরবূপের সঙ্গে সখা, বাঁৎসলা এইসব ভাব লয়ে থাকো 7 [কি ৪1২৩৭] 

অপ্রকট হওয়ার কয়েক মস পূবে চাকর একদিন একাস্থে মিণি'কে 
বলিয়াছিলেন, “তোমায় বলচি_ এসব জীবের শুনতে, নাহ গ্রকতিভাবে 
পুরুষকে , ঈশ্বরবে; ) মাপিম্বন চঙ্ছন কণতে ইচ্ছা হয়।' [ক 51২৯1১] 


প্রীচেতষ্ঠের মধুরভ্ভাব-সাদন 
সন্বীস-গ্রচণের পরবে শ্রগৌরাঙ্গ নবছীপে সঙ্গঘসর ডা 
অতিবাহিত করেন। উ&ঁ সময়ে ভাঙ্গাতে নানাতাবের আবেশ হইত | 
সেইলকলি আবেশের বিক্ষিপ বর্ণন। শ্রচৈতন্তভাগবতের স্ানে স্থানে 


৬২ প্রীচৈতন্য ও শ্রীরামরুষণ 


পাওয়া যাঁয়। নিক্নোদ্ধত স্থলগুলি মধুরভাঁবাঁবেশের বা মহাভাবের বর্ণনা 
বলিয়া সহজেই প্রতীত হয়। শ্রীরামরুষ্ণ-লীলা-সাদৃশ্টে উহার সঙ্গে 
সাধনাও অন্থমান করা যাইতে পারে। ঠাকুরের মধুরভাব-সাঁধনাঁও 
সন্ন্যাসের পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 


কোনো দিন গোগীভাবে করেন রোদন । 
কারে বোলে রাত্রি দিন নাহিক স্মরণ ॥ 


যখনে বা হয় প্রভূ আনন্দে মুচ্ছিত। 

কর্ণমূলে সভে “হরি” বোলে অতি ভীত ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে সব অঙ্গে হয় মহাঁকম্প । 
মহাশীতে বাজে যেন বালকের দ্ত ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে মহাষেদ হয় কলেবরে | 

মৃতিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে ॥ 

কখনো বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল । 

দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে অদভূত বহে মহাশ্বাস। 

সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ ॥ [ভা ২৮] 
'গোপী গোগী গোপী" মাত্র কোন দিন জপে। 
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে ॥ 
কোথাকার কৃষ্চ তোর, মহাদন্্া সে। 

শঠ ধুষ্ট কিতব-_ভজে বা তারে কে ॥ 
স্্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণ। 
লুন্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ ॥ 


মধুর-ভাৰ ৬৩ 


কি কাধ আমার সে বা চোরের কথায় £' 
যে “কৃষ্ণ” বোলয়ে, তারে খেদাড়িয়া যায় ॥ 
“গোকুল গোকুল' মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে । 
বৃন্দাবন বৃন্দাবন” বোলে কোন দিনে ॥ 
“মথুরা মথুরা' কোন দিন বোলে স্খে। 
কোন দিন প্রথিবীতে নখে তঙ্ক লেখে ॥ 
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ভ্রিভঙ্গ-মাকৃতি । 
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সবক্ষিতি ॥ [ভা ১১৭) 
কখনো বা বিরহ-প্রকাশ হেন হয়। 
অকথা অদ্ভুত প্রেমসিন্ধু যেন বয় ॥ 
হেন সে ডাকিয়া প্রড় করেন রোদন । 
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন ॥ 
আপনার রসে প্রভু আপনি বিহ্বল । 
আপনা পাসরি যেন করেন সকল ॥ 
পুবে বেন গোপা-সব কষে বিরে | 
পায়েন মরণ-ভষ চন্দ্রের চদয়ে ॥ 
সেই সব ভাব প্রভু করিরা স্বীকার! 
কীন্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার ॥ [ভা ২১৫] 
প্রীচৈতন্যের মধুররস আস্মাদন 
শ্রীরামরুষ্ণ ভাবে জগন্নাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, আুটচৈতন্য 
সাক্ষাতে তীশ্গাকে কোলে করিতে ছুটিয়ছিলেন | প্ররীতে মন্দিরে প্রবেশ 
কবিয়াই-_ | 
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার । 
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥ 


৬৪ শ্রচেতন্য ও শ্রীরামকুষ্ণ 


লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল 
চতুদিগে ছুটে সব নয়নের জল ॥ 
দণেকে পড়িলা হই আনান্দে মৃচ্ছিত 


সাহা না জানিলা তিনপ্রহর দিবস ॥ [ভা ৩1২] 


মহাপ্রভুর মপূররসেব আম্বাদন দীর্ঘকালস্থায়ী। অনুভূতির অন্পম 
ভাষায় তাহা শুটচৈতনাচরিতামতে বর্ণনা করা হইয়াছে । তাহা! হইতে 
ঢুইএকটি সংক্ষিপু ঘটনামীত্র গ্রহণ করিযগ্ন। উহার আভাস দিতে চেষ্টা 
করিব । এ আম্বাদন সময়ে 


নিরন্তর হয় গতর বিরহ-উন্মাদ | 
ভ্রমনয় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ ॥ 
লোমকুপে রক্তোদগম, দন্ত সব হালে । 
্ষুণ অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ 
গম্ভীর ভিতবে রাত্রে নাহি নিদ্রালব। 
ভিতে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥ 


চটক পরত দেখি গৌঁবর্পল-ভ্রগে | 
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়! ক্রন্দনে ॥ 
উপবনোগ্ঠান দেখি বুন্দাবন-জ্ঞান । 

হ। মাই নাচে গায়ক্ষণে রঃ গান ॥ 


হস্তপাদের সন্ধি সব বিভন্তি পমাণে। 
ন্ধি ছাঁড়ি ভিন্ন হয়ে চম রহে স্থানে ॥ 


টা 
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মধুর-ভাব ৬৫ 


হস্ত-পদ-শির সব শরীর ভিতরে । 
প্রবিষ্ট হয়-_কুমরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ 
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ । 
নৈ7 ৩ শুহ্া তা, বাকা হাহাহা ছতাশ ॥ 
'কীাহা। করে), কীহা পা আ্রজেন্দ্রনন্দন ? 
কাহ। মোর প্রাণ্নাথ মুরলীবদন £ 
কাহারে কহিব কে লা জানে মোর ছুঃখ ৮ 
ব্রজেন্্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বক 1? |৮ ১1২] 
সন্নাসের পর মহাগ্ুভ শান্কিপুবে আপিয়াছেন, জ্রীঅইৈতাচাষের 
ঘরে । আচাধেব আনন্দের সীমা নাই । সারাদিন নানাভাবে মহাপ্রভুর 
সেবা ও সম্দকে(ষবিধান কবিয়া সন্ধ্যার পর স্বয়ং শ্শীতন আরস্ত করিলেন £ 


কি কহিব রর সখি, আজক আনন্দওর । 

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ 
আচাষধ নিজানন্দে শিভোধ হ্যা গান করেন, নাচেন, হঙ্কার-গঞ্জন 
করেন, আব ফিরিয়া ফিরিয়া হহাপ্রসুর চরণ ধরিয়া-তীহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া বলেন £ 

ম্বনেকদিন ভুমি মোরে বেড়ালে ভাগডয়া। 

ঘারাতে পাঞ্াাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥ 
এদ্দিকে কীতন শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর ভাব্ন্তির উপস্থিত হইল । 

প্রেমের উৎকগ্৷ প্রভুর, নাহি কৃষ্ণসঙ্গ | 

বিরহে বাড়িল প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ ॥ 

ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা । 


৬৬ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
নুকুন্দ' তাহার অন্তর বুকিয়া ভাবের অন্থরূপ পদ গাহিলেন £ 


হাহা প্রীণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে। 
কানু-প্রেমবিষে মোর তন্নু মন জরে ॥ 
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ। 
ধাহা গেলে কানু পাঁও তাহা! উড়ি যাঁড ॥ 


আঁচার্ধ মহা প্রভৃকে নৃত্য করিতে উঠাইয়াছিলেন ; এখন তাহাকে ধরিয়া 
রাখা দায় হইল । 


অশ্রু-কম্প-পুলক-ধেদ-গদ্গদবচন । 
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥ 


জরজর হৈলা প্রভু ভাবের 'প্রহারে । 
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ 


মৃীভঙ্গে মহাপ্রভু উদ্দাম নৃত্য করিতে এবং নিত্যানন্দপ্রভু তাহাকে 
ধরিয়া ধরিয়। ফিরিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রহরেক নৃতাগীতের পর 
আচাঁধ কীর্তন সাঙ্গ করিলেন। [চ ২৩] 


পুবীধামে মহাপ্রভু একদিন মমুদ্রতীরে চলিয়াছেন। আচস্বিতে 
পুষ্পবন দেখিতে পাইয়া তাহা গ গৃপাবিশ বিয়া ভ্রম জঙ্সিলখ অমনি ছুটিয়া 
গিয়া মেই বনে প্রবেশ করিলেন; এবং রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলে 
গোপীগণ যেভাবে তাহার বার্তা স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্র।ণিমাত্রকে জিজ্ঞাসা 
করিতে করিতে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ জিজ্ঞাসাচ্ছলে শ্রীমস্তাগ- 
বতের সেইসব সঙ্গীতময় ঠ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে ইতস্তত? ঘুরিয়া 
বেডাইতে লাগিলেন। বহু অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে 
“যমুনাকৃলে কদম্বমূলে' শ্রীরষ্জের দেখা! পাইলেন £ 


যধুর-ভাৰ ৬৭ 


কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন । 
অপার সৌন্দ্ষে হরে জগন্েত্র-মন ॥ 


তিনি সৌন্দর্ষসাগরে ডুবিয়া গেলেন । ধেহখানি ভূমিতে বিলুটিত হইল, 
সবাঙ্গে সাতিক বিকারসমূহ দেখা দিল। অন্তরে আনন্দ আস্বাদ, বাহিরে 
ব্হবল !' এমন সময়ে পহণাদি উভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন ও 
কুষ্ণন ম শুনাইয়। তাহার চেতনা সম্প।দন করিলেন ! 

প্রভু কহে কি মুঞ্চি এখনি দেখিনু 

আপনার ছুদৈবে পুনঃ হারাহন ॥ 

চঞ্চল স্রভাব কঞ্ের না রয় একস্থানে । 

,দখা দিয়া মন হরি কারে আন্থুর্পানে ॥ 
তাহার মন বুঝি! ম্বরূপদামোদর হধাকঞ্জে গাতগোবিন্দের সময়োচিত পদ 
গাহিলেন £ 

রাসে হরিমিহ বিহি তবিলাসং 

স্মরতি মনো নম কাতপ্রিহাসম্‌। 
মহাপ্রন্ত প্রেমবেশে নুভা করিতে পাগিলেন। 

সেই পদ পুনঃপুনঃ করায় গায়ন। 

পুনপুনঃ আন্বাদয়েঃ করেন নন ॥ 

এই মত নত্য মদি হৈল বভক্ষণ । 

স্বরূপ গোসাঞ্ি পদ কৈল সমাপন ॥ [চি ৩১৫] 


সপ্তম অধ্যায় 


সন্ন্যাস ও ব্রল্গত্ঞান 
ত্যাগের পরাকণ্ঠি। 


শ্রচৈতন্য ও শ্রাপাম্কুষধ দুইজনেই ত্রক্ষক্ 'গুরুন নিকট আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে সন্গাস গ্রহণ করিঘ্বাছিলেন | সন্গ্যাস ঈশ্বরাথে সমদয় এস্‌ণা বা 
বাসনার শম্যক্‌ ত্যাগ । স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ও ব্যাকুল তা সহায়ে পূবেই 
তাহাধা জগত্কাবণকে নানাভাবে দর্শন ও সম্টগ করিয়াছিলেন; 
স্থতবাং জাগতিক স্ুখস্পহা আপনা হইতেই তাহাঁদেব মন হইতে মুছিয়া 
গিয়াছিল। ইহাঁকে 'আঁন্তর সন্ধ্যা” বলা যাইতে পাঁরে। সাঁধকমাত্রেরই 
পক্ষে এই আন্তর সন্যাস অপরিহার্য। বাহা বা! আনুষ্ঠানিক সন্নাপ 
কাহারও কাহারও পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে । উহা কেবল 
ব্যক্তিগতভাবে সাধকের নিজের জন্যই নহে, ব্যক্তির সম সমাজে আদর্শ 
স্থাপনের জন্যও অতাবশ্তক । কারণ, বাহ্‌ ত্যাগ পা দেখিলে সাধারণ 
মাহুধ ত্যাগের মর্ম বুঝিতে পারে না। জগদ্গুরু ছুই মহাপুরুষ পৃথক দ্বুই 
ভোগ-পন্কিল যুগে কামকাঞ্চনতা।গের যে পধাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, 
ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে পা। একটি কবিয়! দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা দেখ 
ত্যাগের মহিমা স্থপরিস্ফুট হইবে। ূ 

শান্ত্রকারেরা জিহবা ও উপস্থ ইন্ডিয়-দ্ুইটিকে জাগতিক ভোগের প্রধান 
ছ্বারন্বরূপ বলিয়াছেন । উহাদের একটি জিত না হইলে অপরটিও সংযত 
হয় না। জিহবা-জয় স্থতবীং জিতেক্দ্িয়তাঁর পরিচায়ক । অসাধারণ- 
রূপযৌধন-সম্পন্ন শ্রীগৌবাঙ্গের সংসার-বৈবাগো সন্দিহান হইয়া বাস্থদেব 
সাবভৌম পরীক্ষার্থে তাহার জিহ্বায চিনি ঢালিয়া দিলেন ; কিন্তু সেই 


সন্গাস ও ব্রঙ্গজ্ঞান ৬৯ 


চিনি হাওয়াঁতে কর্ফর্‌ করিয়া উডিয়া গেল--ভিছিল না রসনা 
রসক্ষরণে সমর্থ হইল না ।* 

কলিকাতাঁব মত বাকধাঁনীর শ্রে্ হাবভাবসম্পন্ন বারনারীগণের দ্বারা 
বাণী বাসমণির জামাতা মথ্রানাথ শ্রর!মটষকে গরীক্ষা করিতে গেলেন । 
তন 'মা মা বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়। পডিপেন ও তাহার ইঙ্ছিয় 
কর্মীঙ্ষের চায় সঙ্কচিত হইয়া [িতবে প্রবিষ্ট হইল! দিথ্িজয়িনী বমণাৰা 
তাহীর জননা-বু্দি [নিকট হতবৃদ্ধি হয়া গেল এবং অনঙগউতপৃব 
বাৎসলা-বসেব সধশাবে ভাহাদেব গণ্ড বাহিয়া অন্ততাপের অশ্রু ঝবিয়া 
পাল । 


শ্রীরামকুষফ্জের জঙ্গ্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞান 


মধুনভাবে শিদ্ধ হহীয়া শ্রীবামরু্ণ ভ1ব-সাধনার চবমভমিতে উপনীত 
হইলেন । জগতৎকারণের “ভাবা ভাবা বা নিগুণ তুরীয় স্বব্ধপ 
উপলব্ধি কবিবাব বাসনা অতঃপণ তাহাণ চিন্তে উদিত হইল । ভাবাতীত 
বাজোর কমানণই সামাবদ্ধ ভইষা ভাব্পাজে।র দশনম্পশনাদি সভোগানন্দ- 
পে প্রকাশিত হয়| তাহার মন এখন কমানন্দের দিকে ধাবিত হইল। 

দর্নামী শাগা-পম্গাংশী শ্রম তোনাপুরী যদুচ্ছাঞ্মে তীর্থ ভ্রমণ 
করিতে করিতে দঙ্গিণেশ্ববে মাসিয়া উপস্থিত হইলেন । চল্লিশ বঙ্সরের 
কোর সাধনার “ভাতা নিরিকল্প সমাধি লাউ কবিয়াছিলেন। শিধিকর 
সমাপি ব্রচ্ষজ্ঞান নাতের দ্বাবৃশ্বূপ । ঠাঝুরকে ধেখিয়াহ ভিন বক্ষজান- 
সাধনার উত্তম অধিক।নী বলিয়। বুঝিতে পারিলেন এব” এ সাধনায় তাহার 
ইচ্ছা আছে ছিনা জানিতে চাহিলেন । মামি কিছুই জানি না সব 
আমার মা জানে -বলিগী ঠাকুর জগন্সাতার খতামত জানিবার জন্য 
কাঁলীমন্দিরে প্রাবিঈু হইলেন |  ভাবাশিই্ট ভইয়া মার বাণী শুনিতে 


১ ঞারামকুন্ম'র উক্তি । 


৭০ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


পাইলেন, “যাও শিক্ষা কর; তোমাকে শেখাবার জন্যই এখানে সন্গ্যাসীর 
আগমন হয়েছে ।' 

সন্ন্যামীর পক্ষেই অছৈত-বেদাস্ত বা! ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা প্রশস্ত । 
বিধিপূর্বক সন্াসে পিতৃপুরুষ ও নিজাত্মার তৃষ্টির জন্ শ্রাদ্ধাদি করিয়া, 
“বিরজা ভোম” নামক যজ্ঞ করিতে হয়। গুরুর নির্দেশে ঠাকুর একে 
একে সমুদ্নয় অনুষ্ঠান করিলেন। বৈধকর্ষের প্রতীকম্বরূপ শিখাস্থত্র 
চিরতরে অগ্রিতে আহুত হইল এবং ব্রহ্মজোতির প্রতীকস্বরূপ গৈরিকবন্তরে 
মণ্ডিত হইয়া তাঁহার উজ্জল দেবতন্ন অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। অনন্তর 
গ্ররুমুখে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্ষস্বরূপ শ্রবণ করিয়া তিনি মনন ও নিদিধ্যাসনে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া, একদিনেই 
নিধিকল্প সমাধিসাগরে ডুবিয়া গেলেন। তিনদিনের ভিতর সেই সমাধি 
হইতে আর বুখিত হইলেন না। 

শিশ্বাপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া তোতাপুরী_িনি তিনদিনের বেশী একস্থানে 
থাকিতেন না-_একাদিক্রমে এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গেলেন । 
তিনি চলিয়া যাওয়ার পর ঠাকুর নিরন্তর ছয়মাস নিধিকল্প অদ্বৈতভূমিতে 
অবস্থান করিয়াছিলেন । 


শ্রীচৈতগ্যের সক্প্যাস ও ব্রদ্মভ্ঞান 

ভুক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা ত্রন্দঙ্ঞাননিষ্! ও ভক্তিপ্রেমকে পরস্পর বিরোধী 
মনে করিয়া থাকেন। গোঁড়ীয় বৈষ্বগণের গ্রস্থসমূহে জ্ঞানপথের বহু 
নিন্দা এবং জ্ঞানীদের উপর কটুভাষায় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় । 
শ্রীচেতন্বের সন্গাসে তাহারা জীবোদ্ধারাদি প্রয়োজন-মাত্র দেখিয়া থাকেন, 
তাহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন না। সন্ন্যাস গ্রহণের বহু 
পূব হইতে তিরোভাব-কাল পর্যস্ত বহু জ্ঞানপন্থী সন্াসীর সঙ্গে তাহার 
যে অন্তরঙ্গভাবে মিলন, ইহার কারণ প্রদর্শনে তাহারা বিম্ময়কররূপে 
নীরব । 


সমাস ও ব্রক্জ্ঞান ৭১ 


তাহাদের নীরবতার অন্য কারণও থাকিভে পারে । 'শীটচৈতন্ত 
ভক্তির অবতার ।"২ যুগপ্রয়োজনে এ লীলায় ভক্তিপ্রেমের পৰাকাষ্টাই 
প্রদশিত হইয়াছে । শ্্রীরামরুঞ্চ বলিতেন, “চৈতন্যদেবের জ্ঞান'ও ভক্তি 
দুইই ছিল; তাহা ভিতরে জ্ঞান ও বাহিরে ভক্তির প্রকাশ । হাতীর 
যেমন ভিতরের দাত ও বাহিরের দীত থাকে, সেইরকম । তিনি আক 
বলিতেন ষে, খুব উচ্চ আধার না! হইলে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি দুই হয় 
নাঁ। সেইজন্য অব্তারাদিপুরুষে জ্ঞান ও ভক্তির যে্ধপ সমন্বয় থাকে, 
অন্যঞ্প তাহ থাকে না । 
ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণাতেহই যে মহাশ্রভু সন্গাস করিয়াছিলেন, ভাতা 

জ্ঞানপন্থী সন্নাসী শ্রীমৎ কেশবভারতীব নিকট সংস্কাব বা আহ্বঙ্টানিক 
কাধাদি কবরাতেই বুঝিতে পারা যায় । কেশবভাপ্পতীৰ আশ্রমে তখন 
আরও বহু দশনামী সন্গাসী উপস্থিত ছিলেন । মরারি-গুপপ এ বরঙ্গজ্ঞানের 
প্রেরশার কথা এককপ স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন £ 

তত? কিয়দিদিনে প্রা ভগবান কাধমানুষহ | 

স্প্রে দৃষ্টে! ময়া কশ্চিদাগ হা বাক্মাণোন্তনঃ ॥ 

সন্নাসমন্ত্র মতৎকর্ণে কথয়ামাস স্স্মি 5 । 

ৎ শ্রুত্ব! বাথিতো রাত্রো দিলা চাহং বিরোদিমি ॥ 

কথং প্রিয়ং হরিং নাথং নক্তুীশ্াছ্ুচি ত মম | 

মুরারিহ প্রাহ তৎ শ্রুহ্া তন্মন্ত্রে ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ॥ 

ষঈীসমাস” মনসা! বিচিন্ত্য তং সুখী ভব ॥ 

'হত্রোবাচ প্রভ্ুবাচং হথাপি খিছাতে মনত । 

শব্দশক্ত্াা করিষ্যামি কিমিতুযক্ত রুরোদ সঃ ॥ [মু ২1১৭] 
কড়চা-ধুত মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা গেল, স্বপ্পে এক আঙক্ষণোত্য 


২ প্রীরমকৃঙ্ষের উক্তি । 


৭২ প্রীচৈতন্য ও প্ীরামকুষ্ 


আসিয়া হাসিমুখে মহাপ্রভূর কর্ণে জীব-ব্রন্ধের এঁকাপ্রতিপাদক সন্নাসমন্ 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন । 


মহাপ্রভুর এই অনুভূতির সঙ্গে ঠাকুরের এক অন্তস্থৃতির বিশেষ 
সাদৃশ্ঠ আছে। সাধনার প্রায় প্রারস্ত হইতে ঠাকুর দেখিতেন, তাহারই 
মত দেখিতে, 'এক যুবক সন্াসি-খুৃতি ভিতর হইতে যখন তখন বাহির 
হইয়া তাহাকে সকল বিষয়ে উপর্দেশ দিতেছেন। তীহারই কাছে শ্রুত 
তত্বকথাসমৃহ তিনি তোতাপুরী-প্রমখ গুরুগণের মুখে পুনঃশরবণ 
করিয়াছিলেন মাত্র। ঠীকুর দেখিতেন সন্গাসিমৃত্তি, আর মহাপ্রভু 
দেখিয়াছিলেন ব্রাঙ্মণমূতি- ইহাই তফাঁত। উহ] হইতে উহাও প্রতিপন্ন 
হয় যে, তাহাদের উভয়েরই অন্যকে গুরুপদে বরণ কেবল শান্ত্রবিধির 
মযাদা রক্ষার নিমিত্ত । 


যাহা হউক, সন্নাস-গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইতে 
শ্রানিত্যানন্দ ও শ্রীচন্্রশেখবাচাধ-প্রমুখ ভক্তগণ সহ বণনা হইয়া কাটোয়ায় 
শ্রীকেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন ৷ চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর স্থণবর্তী 
হইয়৷ শ্রান্ধীদি বৈধকার্ধসমৃত সম্পন্ন করিলেন। মহাপ্রভু তাহাকে 
বলিয়াছিলেন £ 
বিধিযোগা যত কম সব কর তুমি । 
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আগামি । [ভা ২২৬] 
সন্গাস-গ্রহণান্তর মহাপ্রভু গুরুকর্তৃক '্রীকষ্চৈতন্' নামে আখ্যাত 
হন। ঠাকুরের "শ্রীরামকৃষ্ণ নীম কে দিয়াছিলেন, ঠিক জানা যাঁয় না।৩ 
স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন £ “...প্রীচৈতন্ত একজন ভারতীর 
নিকট সন্বাস লইয়াছিলেন ; স্থতরাং ভারতী ছিলেন বটে, কিন্তু মাঁধবেন্তর- 
৩ ঠাকুরের পিতৃবংশের তিন পুরুধের মধ্যে সকলের নামের নঙ্গেই 'রাম' শব্দ যুক্ত দেখা 


যায়। রামকৃঞ্জ শামটি বংশধারানুযায়ী রাখা ঠাহার মুখ নাম বলিয়াই মনে হয । 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খাতায় তাহার নাম লেখা ছিল রামকুলঃ ভট্রাচাফ | 


সন্গাস 9 ব্রন্মজ্ঞান ৭৩ 


পুরীর শিষ্ু ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাহা ধর্মপ্রতিভা ঘাঁগ্রত করিয়া পেন, 
বোধ হয় যেন প্ররীলম্প্রদায় ব্ঙ্দেশের আপা।খিক তা জাগাইতে বিধাতা 
কর্তৃক নিদিষ্ট । ভগবান শ্রবামকসঃ ভোতাপুরীর নিকট সন্গযাসাশ্রম 
গ্রহণ করেন 1১ ইহা লক্ষা করিবার বিষয় যে, শ্বমিঙ্গা শরনত মাহবেন- 
পুরীকে দশনামী সন্নানীর মধো গণা করিয়াছেন | আাপব-মন্দ্রদায়েব 
সঙ্গে মাধবেশ্দ্ের কোন সম্পক্ই যে নাই ইঠা আমরা পানে প্রুতিবাগন 
কবিব। 


প্ীঅদ্বৈতাচাধের জ্ঞান-গ্রাচার 
হাপ্রতে জনের ভাব যেমন ভিভরেো পপ, হিদীয় অন্যাভর বা 
টির প শ্রীমদদ্বৈতাচান়্ে উহা তেমনি বাঁচবে বাক | অই্বিভাচাষের 
পূবে অপ কোন বাঙ্গালী বঙ্গদেশে এমন জোরে বেদান্ত প্রচার 
কনিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। 
বৈষ্বশান্বমতে শিহা নন্দ গত ৪ আদ্ধেত্রত জীবহির অতেশ। 


তাহারা ঈশ্বরের বিশি€্ অতশ বা জশ্বরকোটি । ভগবান শ্ররাঘকমঃ 
এ কথাব সমর্থন করিয়াছিলেন | ভ্রাঠরাহ ভাহাদের কাধ ভগবনি 


প্াও 


£5তোর কার হইত অডিন মনে করিত হবে | শিনহানতশে শাক 
সাধনার ৪ আদ্ৈতে জন-সধিনার বিশের প্রকাশ । 

ভক্তি-সাধনায়« আমদ্বৈত অভুপনায় ভিলেন! উহার আবুল 
আহ্বানে স্বয়ং ভগবান অকৃঠীর্ণ ঠহযাঙিলেন বপিযা। কথিত আছে । 
একাধারে জ্ঞান-ভক্তির এহ অপুর গিলন এচরিদাম প্রনুখ বাশ? 
অস্যক্গগণ বাতা 5 অপর লোক বুঝিগ়া উঠিতে পাপিত পা। 
€েদে যেশ নানামত করামে কখন । 
এইমঠ আচাষের ভুজ্জেয় বচন ॥ | ভা ২১০] 


৭ গিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা, প্রবন্ধ | 


৭8 শ্বচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
পিচেতন্ভভাগবতে তাই পুনংগুনঃ উক্ত হইয়াছে £ 


অদ্ৈতের বাকা বুঝিবার শক্তি কার। 
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তার ॥ 
অদ্বৈতাঁচার্ষের পূর্বনাম প্রীকমলাক্ষ ভট্টাচাধ। তাহার “অদ্বৈতাচাধ, 
আখ্যা কেন হইল, সেই সম্বন্ধে শ্রচৈতন্যচরিতামুতে লিখিত হইয়াছে £ 
“অদ্বৈত হরিণাদ্ৈতাদাচার্ধং ভক্তিশংসনাৎ।' পুনশ্চ, 
“সবশান্ত্রে কৃষ্ণভ্তো নাহি ধার সমান, 
অতএব অদৈত-আচার্ধ তীর নাম ।' [চি ৩।৭) 
আচার্ষের নামে এইরূপ ব্যাখ্যা সম্প্রদায়ানুরোধে পরে আরোপিত 
হইয়াছে বলিয়া মনে করিবাব কারণ আছে। এঁ পুস্তকের অন্ত্র 
শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন £ 


,** তুমি অদ্বৈত আচাধ । 

অদৈত-সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য ॥ 

তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে। 

একবস্ত্ব বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে ॥ [চ ২১২) 


রহস্তচ্ছলে বলা হইলেও একভাবে উহাই শ্রীঅছৈতের স্বরূপ-পরিচয় ; 
অর্থাৎ তিনি অদ্বৈত-বেদীস্তের আচায। 

আচাঁধের শিক্ষার গুণে জোট্পুত্র শীবিশ্ববূপ যখন সংসার তাগ করিয়া 
গেলেন, এবং তাহার অনেকদিন পরে কনিষ্ঠ শ্রবিশ্বস্তরও “লক্ষ্মী পরিহরি 
' থাকে অদ্বৈতের ঘর”, তখন শ্রীমতী শচীদেবী মনের ছুঃখে বলিয়াছিলেন £ 
কে বোলে অদ্বৈত, দ্বৈত এ বড় গোসাঞ্ি। 
চন্দ্র সম এক পুত্র করিয়। বাহির । 
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ 


সন্লাস ও ব্রহ্মজ্ছান ৭্র 


অনাথিনী মোরে ত কাহারো নাহি দয়া । 
জগতের অদ্বৈত, মোরে সে ছৈত-মায়া ॥ [ভা ২২২] 
জগতের অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়! 1'--একথা আচাধের অঙ্বৈত-জ্ঞান 
প্রচারের উপর কটাক্ষ করিয়াই যে বলা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
একমাত্র অদ্বৈত-বেদীন্তই দ্বৈত-প্রপঞ্চকে মায়িক বলিয়া থাকে । 
শ্রীবিশ্ব্তরের জন্মের পূব হইতেই আচাধ বেদান্তের অধ্াপনা 
করিতেন। তাঁহার কাছে পড়িয়াই শধিশ্বরূপ বেদাঙ্গ-সিছা1% জানে 
সবধর্মমর্ণ 1 [ম২] এ বেদান্ত যে অন্বৈতবেদান্ত, তাহা ক্রাহার 
দশনামী গুরুর নিকট সন্গাস গ্রহণ হইতেই বুঝা যায়। কেননা 
সন্নযাসাখমে তাহার 'জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্গরাবপা | [ভা ১1৫] 
নবদ্ীপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ-কালে আচাষধ একবার ভক্তিকে উপেক্ষা 
করিয়া জ্ঞান প্রচার করিতেছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাহাকে শান্তি 
দিয়াছিলেন, শ্রচৈতন্ভাগবতে এবপ বর্ণনা আছে। এ উপেক্ষার কারণ 


বাহা হৈলে বিশ্বম্তর সব বৈষ্ঞবেরে | 

মহা ভক্তি করেন, বিশেষ অদ্ধৈতেরে ॥ 

ইহানে অস্তখী বড় শান্তিপুরনাথ | 

মনে মনে গর্জে, চিত না পায় সোয়াথ ॥ 

নিরবধি চোরা মোরে বিডস্বনা করে । 
প্রভৃতা ছাড়িয়া মোর চরণেতে ধরে ॥ 

বলে নাহি পারো? মুঞ্জি প্র মহাবলী | 

ধরিয়াও লয় মোর চরণের লি ॥ 


হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে । 
স্বহস্তে আপনি যেন মোরে শাস্তি করে ॥ 


৭৬ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার । 

হেন ভক্তি না মানিমু__এই মন্্ব সার ॥ 

ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি। 

প্রত মোরে শাস্তি করিবেক চুলে ধরি ॥ 
এই সঙ্কল্প লঙঈয়া 'মআচার্ষ নবদীপ হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া গেলেন এবং 
যোগবাশিষেব ব্যাখা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন £ 

জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষুভক্তি। 

অতএব সভার প্রাণ 'জ্ঞান' সবশক্তি ॥ 

হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন । 

ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন ॥ 

বিষুভক্তি দপণ, লোচন হয় জ্ভ্রান। 

চক্ষুহীন জনের দপণে কোন্‌ কাম ? 

আদিবৃদ্ধ আমি পট়িলাম সবশান্ত্র । 

বুঝিলাম সব-অভি প্রায় “জ্ঞান” মাত্র ॥ 
শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শান্তিপুরে আঁপিয়া মহাপ্রভু আঁচাধের 'জ্ঞানানন্দবঙ্গ' 
দেখিলেন। এশ্বরিক ভাবের আবেশে মহ।প্রভুর মৃত্তি তখন “কোটি কুর্মম" 
হইয়াছে । 

ক্রোধমুখে বোলে প্রভআ।?ব আরে নাঁঢ়া 

বোল দেখি জ্ঞান-ভক্তি ছুইতে কে বাটা ? 

অদ্বৈত বোলয়ে-_ সবকাল বড় জ্ঞান । 

যার জ্ঞান নাহি তার ভক্তিতে কি কাম ? 

'জ্ঞান বড়' অদ্বৈতের শুনিয়া বচন । 

ক্রোধে বায পাশরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ 


মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্ৈতকে 'াঢ়া' বলিতেন। 


সন্নাপ ও ব্রহ্মজঞান নি 


পিড়। হেতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া জানিয়ী 
স্বহাস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ 


হজে গজে অনৈদতরে সন্তু লচানে | 
শুতিয়া আছিল ক্ষীর-সাগরের মাঝে । 
আরে নাট! শিজাভঙ্গ মোর চতার কাঁে। ॥ 
ভ্ভি, প্রনাশিবি তই আমারে আনিয়া । 
৮ান বাখানিস , ভন্তি লব উযা ॥ 
, হাঁদ লুপাই ৭ এ *ার 2 পাছে। 
হাবে মোরে গ্রকাশ করিলি কোন কাজ ? 
ঙাহোর সঙ্গ শুগ্রি না কাবে। আন্াথা | 
ভঞ্িঃ মোরে বিড়ম্বনা করিস মবথা ॥ (ভ1 ১।১৯] 
উপরিধৃতি বর্ণনা হা, ঠ আমরা মেটদুটি এই বুঝিলম £ (১) জ্ঞান 
»হতে ভক্তিব মাচাত্সা বেশী ১1১) সেউ গ্রাঠাস্্া লোকে প্রচার করিতেই 
আচাধ ভগবানকে অবতীণ করাইয়ছেন । কিন্ত। (৩) আচাযেরই 
স[ম্প্রতিক কাঁধ ভাঙাভে বিশ্ব জন্মাহতেছে- তিনি ভক্তিকে খাট করিয়া 
জ্ঞান ব্যাথা? জানা এখানে লক্ষা করিবার বিষয় এই যে, 
মহাপ্রভু জ্ঞানকে খগুন করেন নাই বা তত জ্ঞানের বিরুছ্ে কোন 
কথা বলেন নাই । আচাধ বিকুদ্ধাচপণ করিলে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
₹ইবে না--বুগধর্ম প্রচারিত হবে শা, ইহাতে আাচাধের অসাধারণ 
বাক্তিত ও শক্তিমর্তাই স্বরচিত হইতেছে । 
যাহা হউক; পুধোক্ত ঘটনার পবে আচার জান-প্রচাল একেবারে বন্ধ 
কবিয়া দিয়াছিলেন এমন কথা শ্রচৈতন্তভাগবতও বলেন না। বহু পরের 
লেখ পুস্তক “প্রেমবিলাসে'র বণনা হইতে জানা যায়, পরবতী কালে তিনি 


৭৮ ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাম 


পঞ্চবিধা মুক্তি ব্যাখ্যা করিতেন অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করিতেন । 
বস্ততঃ তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়াই জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার করিয়াছেন । 
তাহার অন্যতম প্রধান শিষ্য “শঙ্কর” কামরূপে ফিরিয় “মহাঁপুরুষীয় বৈষ্ণব 
ধর্ম” প্রবর্তন করেন । এ ধর্ম জ্ঞানভক্তি-মূলক | 


'প্রেমবিলাস" ও “িক্তিবত্রীকরে' বণিত আছে যে, শঙ্করকে আচার্য 
জ্ঞাননিষ্ঠা ছাঁড়িতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ছাঁড়িতে অসম্মত হওয়ায় 
আচার্ধ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। আমরা একথায় কিছুতেই আস্থা 
স্থাপন করিতে পানি না, কেননা, তাহা হইলে আচাষকে অত্যন্ত 
অব্যবস্থিতচিন্ত ও সর্বতোভ।বে আচারধধপরদ্দের অযোগ্য বলিতে হয়। 
তাহার মহান্‌ চরিত্রে এরূপ কল্ম্ক আরোপের চেষ্টা কাহারও পক্ষেই 
গৌরবের কথা নহে । এ ছুই পুস্তকেব তঙ্জাতীয় বর্ণনায় বিশ্বাস করিবার 
পূরে আমাদিগকে একথা ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহাদের রচনাকাঁলের 
প্বেই বুন্দাবনের গোস্বামিগণ-প্রচারিত সাম্প্রদাষিক মতবাদ বাঙ্গলায় 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং উহার প্রতিষ্ঠাতাদের মাহাত্মা কীতন 
করিতেই বিশেষভাবে বইগুলি রচিত হইয়াছে । ঘটনা সত্যই এরূপ 
হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্তচরিচতামূতে উহা লিপিবদ্ধ হয় নাঁই 
কেন ? | 

প্রেমবিলাসের মতে 


কামদেবনাগর আর আগলপাগল । 
ন] ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর যে শঙ্কর ॥ [২৪শ বিলাস] 


কেবল এই শিশ্কাত্রয়ই নহেন, পরস্ত আচাষের আরও অনেক শিষা প্রশিষ্ঠ, 
এবং শ্রীঅচাতানন্দ বাতীত অন্যান্ধ পুত্রগণ যে গোম্বামি-মতবাদ হইতে 
স্বতন্ন অভিমত পোষণ করিতেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ বৈষ্ব সাহিতোর 
স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । 


সন্াস ও ব্রক্গজ্ঞান থ৪ 


স্বয়ং শুদ্ধাতক্তির শ্রেষ্ঠ অধিকারী হইয়াও আচাখ জানপ্রচার 
করিতেন । এই বিষয়ে শ্ররামকৃষ্ণ-পীলায় একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই 
তাহার সঙ্গে তুপিত হইতে পারেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, নরেন 
বাহিরে জ্ঞান, ভিতরে ভক্তি !' আবার নিজের সন্বদ্ধে বলিতেন, 'আমার 
ভিতঅব্‌ জ্ঞান, বাহিরে ভক্তি 1 মহাপ্রভুর ভক্তি গু জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার 
উক্তিটি এস্লে স্মরণীয় । 

আচাধের জ্ঞাণ-ভক্তি সাধনার ধারাটি তদীয় বংশধব্গণের ভিতর 
দিয়া একরূপ অবাহতগতিতে চপিয়া আসিয়াছে ধলা যাইতে পাবে। 
কারণ, মাঝে মাঝে এ বংশে অসাধারণ মনীধাসম্পন্ন জ্ঞান-ভক্তিমান 
পুরুষের আবিতাব হইতে খা যায়। দৃষ্াগুদন্ধপ শান্িপুরের সবশ্রে 
পণ্ডিত, ঘড় দরশনে বিজু রাধামোহন বিগ্ভাবাচম্পতি ৪ মহায়া বিজয়কুষং 
গোস্বামীর নম কবা যাইতে পাতে বাধামোহন হী বংশের গোস্বামী 
ভট্টাচাধ। শাখায় জাত এব অদ্বেতপ্রত হহতে আধস্তন সপম পুরুষ । 
তাহার চতুক্পাঠীতে কাশ-কার্চিমিথিপাদি স্থান হইতে ছাজেবা পড়িতে 
আপিত।১ বিজয় এ বংশের 'আতাবুনিযা? শাখায় দাত প্রখাত 
মহাপুরুষ । 


মাধবেক্্রপুরী দশনামী সম্ম্যাসী 


গৌঁডীয়-বৈষব-সাহিতা আছৈতপ্রহুকে মহাবিষুর 2 অধাাশবের 
অনতার ধলা হইয়াছে । সাধারণতঃ শিব জ্ঞানের শ্রহাক | আচাধের 
মধো জ্ঞান ও ভক্তির সমগ্যই এপ কল্পনার কারণ, ধনে হয়| আচাধ 
এই জান-ভক্তি-যোগ তীহার দীক্ষাগ্তক। শ্রম আধবেন্দ্পুরীর শিকচ 
উত্তরাবিকারস্থত্রে সরীভ করেন। কারণ, মাধবেন্্পু্ী দশনামী জানা 
সম্প্রদায়ের সন্র্যাসা হইয়া অঠৈতুকী ভল্তিপ আদশ ছিলেন। সম্ভবতঃ 


এ শা সী শা 


৬ শকালীবৃষণ ভট্টাচায এম্‌-এ, বি-এল লিখিত 'শাস্থিপুর-পরিচয়-ছ্থিতীঙ্ ভাগ! । 


৮০ শ্রচৈতন্য ও শ্রীরামকষ্ 


আচার্য ৪ মাধবেন্দ্রপুরীর চরিত্রে ভাবগত-সাদৃশ্য দেখিয়াই মুবারি-গুপ্ত 
লিখিয়াছেন £ 


আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরী প্রতুঃ | 
ঈশ্বরাঁংশে! দ্বিধা ভূত্রাইদ্বৈতাচাধশ্চ সদৃগুণঠ ॥ [মু ১9] 
ঈশ্বনংশ দি বিভক্ত হইয়া প্রথমতঃ দ্বিজশ্রেষ্ট শ্রীমাধবপূরী প্রভু ও পরে 
সদগ্রণান্িত অটদ্বতাচাধৰপে জন্ম গ্রহণ কবেন। 
বন্দাবনদ।স ৭ লিখিয়াছেন 2 
নাপবেন্দ-ভৈো;হ যঞ্ঠপি ভেদ নাঞিও। 
“থাঁপি ভাহান শিষ্ আচাধাগোসাঞ্জি ॥ [ভা ৩1৭] 


(১) জ্ঞানোত্তর প্রেমের উদাহরণ 


বরহ্গজ্ঞানই পরাভক্তি লাভের চরম সোপান । শ্রবামরুঞ্চ বলিয়াছেন, 
গোপীদেরও ত্রহ্গভ্ান ছিল। [ক ৪1১৬১] যাহারা নিবিকল্পলমাধিতে 
্রহ্গজ।ন লাভের পর পবাভক্তি লাভ করিয়াছেন, শ্রীমৎ শুকদেব ও চতুঃমঃ 
অথী২ সনক-সনন্দ-সনাতন-সনত্কুমীর তাহাদের মধ্যে অত্যজ্জল 
পৌরাণিক দৃষ্টান্ত । তাহাদের জ্ঞান ও প্রেমের পরাঁকাষ্ঠা দেঁখিয়াই জ্ঞানী 
ও ভক্ত উভয় সম্প্রদায়েৰ লোকেরা তাহাদিগকে নিজ নিজ সম্প্রদায় 
টানিবার চেষ্টা করিয়'ছেন এবং নিজের নিজের ভাবে অর্থাৎ জ্ঞান কিংবা 
ভক্তিকে প্রধানরূপে দেখাইখ। তাহাদের চবিভ্্ বর্ণনা করিয়াছেন 

যাহারা! পৌরাণিক দৃষ্টান্তে বিশ্বাস করেন না, তীহাদের জন্য 
&তিহাসিক দৃষ্টান্তের৪ অভাব নাই। পুরীর গোবর্ধনমঠাঁধীশ ও 
তৎকালীন ভারতে সন্না'সী সম্প্রদায়ের অপ্রতিদন্থী নেতা জীমৎ মধুস্থদণ 
সবস্বতী, যিনি নাগা-সন্নাসীর শ্ষ্টি কবিয়! মুসল্মান ফকীরদের অত্যাচার 
“হইতে হিন্দু সাধুর বক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ধাহার লিখিত 
'অছৈতসিদ্ধির এক একটি বাঁকা বুঝিতে অতি বড় পণ্ডিতেরও মাথা 


সম্নাস ও ব্রক্গজ্গান ৮১ 


পুরিয়া যায় এবং তজ্জন্গ সমগ্র ভাবতে এ পুস্তকের নিঃশেষে-অধায়নকারী 
পণ্ডিত খু'জিয়া পাওয়া ভার, বাংলার গৌবুন সেই অসাধারণ বাক্তিত্‌ 
ও মনীষার অধিকারী মহাপুকধ শেষজীবনে কাশীধামে থাকিয়া কেবল 
হা! কৃষ্ণ হা রুষ্।' বলিয়া বোদন করিতেন । কাশীর বিজ্ঞ সম্গাসীব 
একযোগে তীহাঁকে অজ ভাবুকেব কুনান হইতে নিবস্জ করিনারু চেষ্ট 
করিলে তিনি নিশ্বোক্ত শ্রোকে উন্র করিয়াঙিলদেন £ 

অদ্বৈতবীথী-পথি্ৈরুপাক্যাঃ 

স্ানন্দসিংহাসন-লান্দদীক্ষা় ) 

শঠেন কেনাপি বয়, হঠেন 

পাঁদীকু 1 গোপবববিটেন ॥" 
'স্বানন্দসিংহাসন-পবদীক্ষা; লুখাটিতে টিন যে আশ্বজনন লাভ কিয়া 
»মাঁনন্দের অধিকারী হইয়াছিপেন ভাহা স্পষ্ট বুঝ যাঠতেছে । অথচ 
এখন তিনি নিকপায় ১ কেননা, এক ধুর্ত গোপব্ধলন্পান কেমন করিয়া 
বালতে পাবেন না, ১৩৭ তাহাকে দাপা করিয়া ফেলিয়াছে | এখন 
তিনি আপ নিজেতে নাই | সেতহেত আঅছৈহপথের পথিক সঙ্গালাদের 
উপাশ্স্বানীয় 'জগদগক শঙ্গরাচাখা হইয়া, আদ তিশি ভাঠাদের 
মন্থরোধ বক্ষাঁ করিতে নিদারণভ্াবে অসমর্থ | 
এইরূপ সববন্ধবিনিমুক্তি মাক্সাপাম প্রকুষেরাও যে পরম পুরুষে 
অহৈতুকী ভক্তি কিয়! থাকেন, তাহাই জ্ঞাপন করিয়া শ্রীনষ্াগবত 
শহপিম লোকোকর মহিমা কীতিন কিমান 1” 

«. পতিত আীরাজেজ্জনাথ ঘোন £২সম্পাদিত 'মইছৈতসিঙ্ছিত গন্ছের ভমিকায় শ্লোকটির 
পরথমাধের এইরাপ পাঠি দিযাছেন : অছ্বেলামাজা-পপাধিকঢা স্ণীকৃতাখগুলবৈভবাশ্চ ।' 
উ1 পূব হইতে প্রলিিতে পাঠ বা! প্রবাদের অনুরূপ নহে ৷ লোকটি হুলতঃ শীবিষ্বমঙ্গল-কুত | 
ধপশ্দ জপ-গোস্বামী তদীয় 'ক্িরসামৃহসিক্ধ পুদ্থকের পশ্চিম বিভাগ-প্রথমা লহরীে 


উতা উদ্ধত করিয়াছ্ছেন। 
৮ আল্মারামাশ্চ খুনয়ে নিগ্রচ্ছা অপুকানদে | পুদিশাতৈতৃকী: ভঙ্গি মিথ ভতঙখণো। হরি: । 


৬ 


৮২ শ্রীচেতন্য ও শ্রীরামরুষ্ণ 


(২) মাধব ও গৌড়ীয় মতের অনৈক্য 

শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরী কোন্‌ সম্প্রদ্ায়ভুক্ত ছিলেন, তাহ! লইয়! বাঙ্গলা 
সাহিত্যে বাঁদানবাদের অন্ত নাই । গৌভীয় বৈষ্ঞব-সাহিত্যে পুরীজীকে 
প্রেমধর্মের অঙ্কুর বলা হইগ্লাছে । শ্রীঅদ্ৈতপ্রভুূ, এবং মহাপ্রভুর বিশিষ্ট 
পাধদ শ্রীপুগুরীক বিদ্যানিধি জার মন্থশিষ্ | স্বয়ং আহাপ্রভূ তদীয় 
শষ্য গ্রাম জশ্ববপুরীব অগ্রশিষ্ত । সপাষধদ মহাপ্রভু সেই প্পরেমধর্মের 
গলফুলশোঠিত মভারক্ষ । মহাপ্রভু হইতেই যদ্দি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা 
নিজেদের সম্প্রদীয়েব প্রবতনা স্বীকার করিতেন, তাহাই সুষ্ট ও শে(ভন 
হইত এবং ইদানীন্তন এই বাঁদানুবাদেব ৪ অবসখ্য মিলিত না । 

ধাবা এমৎ্ৎ মধবেন্দ্রপুতীর মাধব-সম্প্রদায়-ভুক্তি জীকাঁব করেন না, 
তাহশদের যুক্তি এতই প্রবল এবং এতিহা।শিক তথ্য দ্বারা সমখিত যে, 
অধুনাতিন বিজ্ঞ বৈঝ্বেরাঁও তাহা শা মানিয়া পারিতেছেন না। 
শ্বীসতানন্দ গোন্বামী শিক্ধান্তরত্ব ভিগব২সন্দভের ভমিক্পীয় লিখিয়াহেন £ 

“শীমন মহাপ্রভ সম্প্রদায়-অভরোধে মাধ্ব-সম্প্রদায়কে গুরুসম্প্রধায় 
পলিয়া স্বীকার কবিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় শাঁ। শ্রীমদ্বলদেব 
বিদ্যাঁভষণের উক্তি ভিন্ন শ্রীপাদ মাধবেক্দ্রপুরী প্রভৃতির মধবাচাধ-সম্প্রদায়- 
স্ক্তিল অপর কোন প্রমাণ দেখিতে পাউ না!--"যদি গুকুপ্রণাপিকাই 
বরিতে হয়, তাহা হইলে তিনি শেধবার শঙ্ষরসম্প্রদায়ী শ্রীমৎৎ কেশব- 
ভারতীর নিকট দীক্ষিত শওয়ায়, 'এই সম্প্রদ্দায্কে সেই শঙ্করসম্প্রদায়ের 
অস্তভুক্ত বলা না যাইবে কেন ?--- 

“আ্ীশ্বীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রবর্তিহ সম্প্রদায়কে অন্য কোন আচাষ- 
সম্প্রদায়ের অন্তভূন্ত করিলে সম্প্রদায়ে গৌরবহাঁনিই হয়, এবং সেই 
সম্প্রদায়ের নানতাকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়।---শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাফতের 
টাকায় পরমকুপাপাত্র আনন্দী মহাশয় লিখিয়াছেন__ শ্রিকিষ্চৈ তন্তা- 
মৃহাপ্রভুঃ ম্বয়, ভগবানেব সম্প্রদ্দায়প্রবর্তক স্তৎপাষদা এব সাম্প্রদাফিকা 
গুরবো নান্যে |. 


সন্নাস এ বরঙ্গজ্ঞান ৮৮৯/ 


“শ্রীষন মহাপ্রঙ্ব নিশপাধদ মন্ধা 5শা পাদ ছয় গোস্বামী 
»১াশযগণ তহপ্রালি * ভইযা যেসকল গ্রঙ্গাদি লাঁখিযা গিমাছেন শাহা 
পাঁঠে তিনি মাধ্বমতাঁবলম্বী ছিলেন বলিয়া কৌন কথাহ ওযা যাষ না । 
শ্রীজীবের দাশনিক গন্থসমূহে শাপাযভিজীয সদ গত অধক পরিমাণে 
গৃহীত হইয়াছে, কিন্ত ৮1হ বলিসাঁ ৩ দান নৈষ্বসম্প্রদ'যকে শ্ীবামানল 
সন্গাবলম্বী বাল ঘা" পীলে প 

শ্রপ্রঃথত 1 হর ১ হণ (গা শখ সম্পদ ঘব 
সবব্ধাকত (৭ আ্চগ্যাভর17৮ সী তি শা শনি সাল শে 
এপবাচায এ লাগ দেডাতত তা? ৭ দত £ বিণ ৩ কব বা 
টাও") “১12 পাগব তলা তি াখ্রাতে দিদ্বীত ই৪:0৮ 1 215 খশিষা 
০গাটিয গল পন্দ্রপা। ৯ সম্পদ ।য়া ছঞফ্গাত অথাং এ্দায় 
শাখা।৬স্শব £হবীগ 1৮ বলল তা এন লব পম্প্র।নেল নবপকন 
শনগ [াঙ্গাধলে পাঁতিও যাণিষ্ঠ আদ 2 হাঝিল পাপচাগুল তে)? ৯ 

শরফউনদ গোস্বাস শাগল শি ।এচ কন পা] ঠরসপাত৯ব ২৯৮৭ কয়র 
“।২পায়ে টিদ্দিসাতেল ও এপ চায়ের ১০ শিক ম্বম ভগবান পঙ্্ী 
তাহা প্রর্দান শাক ১ গস হাব জালক্োচি ও অপ্রশীলত নবদেঠে 
ল্বয্ভগ 17 বৃলল সা খা বপপিক পর মুথা শহে। হাাতসপহ পাধান্ধ, 
সাল প্রধান পুলথ।খ শ্রাঙ্গণঙযাশগত ভাবার মুনি দেল ত -শশশ্াণের 
মরে) ধান, শন্ষাধহ সাখুজাশুকি অভোর নভে 15 শেভহপবল দত গোজীয় 
বব মে জা * শতে। 

শ্রাসশোকনাধ শান্পী টিখ্ধাহেন ? পাশিনক না ল শাধনা এভ 
৩৪ দিব যাহ গোৌডস ্ষধন্ব নর সন্ত শিপ্ধাকম্ের বগ সাদৃশ্থা 
আছে । ঘযাঁদক্ এগাতাষ-প্ষংল-সম্প্রপায় মাধবিসম্প্রপ ফেব শাখা বলিয়া 
আাপশাদিগকে স্বীকার করবিমা কল *খাপি জগনকারণ ত। সন্ধে 


৯ লাল্ফলোর টৈমনব ধম । 


৮৪ শ্রচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


উভয় সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন । বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাঙ্কে' 
মাধ্বসম্প্রদায়-স্বীকুত ব্রদ্ষের নিমিগ্কারণতামাত্র' খণ্ডিত করিয়াছেন ।৮৯০ 
শ্রাচৈতন্যচরিতাম্ৃতে আছে যে, স্বয়ং মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ- 

কালে তত্ববাদীদের অর্থাৎ মাধ্বমতাঁবলম্বীদের মঠে উপস্থিত হইয়া! তাহাদের 
মত খণ্ডন করিয়াছিলেন । মহুণপ্রস্ভুর সাধ্য-সাঁধন-তত্ব-জিজ্ঞাসার উত্তরে 
তববাদী আচার বলেন £ 

*** বর্ণীশ্রমধম কৃষ্ধে সমপণ | 

এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেচ্চ সাধন ॥ 

পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞ্া বৈকুণ্ে গমন । 

সাধ্যশ্রে্ঠ হয় এই শান্ত্নিরূপণ ॥ 
তাহাতে মহা প্রভু উত্তর করিয়াছিলেন £ 

** শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীতন। 

কৃষ্প্রেম-সেবাকলের পরম সাধন ॥ 

শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃঞ্চে হয় গ্রেমা । 

সেই পরম পুরুষার্থ-_ পুরুবার্থসীমা ॥ 

কম্ত্যাগ কমনিন্দা সবশাস্ত্রে কহে। 

কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে ॥ 

পঞ্চবিধ মুক্তি তাগ কারে ভক্তগণ | 

ফন্তু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ 


*** কমী, জ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন। 
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই ছুই চিহ্ন ॥ [চ১১।৯) 
শেষোক্ত পয়ারে “তোমার সম্প্রদায়” কথাটি অর্থপূর্ণ 





১* “বেদাস্ত-সম্প্রদায়সমুহে.জগৎকারণবাদ” £ উদ্বোধন আধা, ১৩৪৮ | 


সন্গাস ও রন্গজ্ঞান ৮৫ 


উপরিধূত পণ্ডিতগণের-_ইহাদের প্রায় সকলেই নৈষ্ঠিক বৈষ্ঃব-_, 
তথা গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-ঞ্জুষা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেৰ লেখকের অভিমত 
হইতে আমরা স্বনিশ্চিতরূপে জানিতে পাবিলাম যে, মতবাদের দিক 
দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাধ্বমতের আহ্কগতা করেন না। অথবা যেটুক 
রেশ) সেইটুকু এতই অল্প এবং অন্যান্-১বফব-মত-সাধারণ যে 
ভজ্জন্য গৌডীয় বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়কে মাধ্বসন্প্রদায়েব অন্তু, বাঁ উচ্ভাৰ 
শাখা বলিতে প্রা যায় না। 


(৩) মাধব গুরুপ্রণালী ও মাপনেন্দ্ 


শ্রীচৈতন্তচবিতের উপাদান" গ্রন্থে উগ্র শবিমানবিহারী অজমদাও 
মাধবেন্দ্রপুরীব মাধবসম্প্রদায়ভুক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন | তিনি 
লিখিয়'ছেন £ 


.-প্রাচৈতল্ের কপাপাজ। « ঠ1৮ার অপেক্ষা বয়সে ছোট সমসাময়িক 
দুই ভক্ত--কবিকর্ণপুব ৪ গোপালপুর মাধবেন্দপুরীকে আধ্বসম্প্রদাযে 
শন্তর্গত বলিম্া বর্ণনা করিয়াছেন : কিন্ত অমরলাথ রায়, ডা, শীলকমাণ 
দে ও সতোজ্জনাথ বস্থ বলেন যে মাপবসম্প্রদয়ের প্রামাণিক প্রক্ুপ্রণাশীর 
নঠিত ও এতিহাসিকভাবে নিণীত করের সঠিত কবিকর্ণপ্বাধিবণিত 
গ্কপ্রণ[শীর মিল নাই 1” 

ডক্টর মজুমদার অতঃপর শসতোন্দ্রনাথ বন্ত প্রকাশিত টদীপিমণের 
গরু বীলী ও কবিকর্ণপৃবের লেখা পিয়া প্রচারিত গ্পপ্রণালী পাশাপাশি 
রাখিয়া, ঘেখানে যেখানে অগিল পরিস্ফুট সেখানে সেখানেই জ্োডাতভাশি 
দিবাব চষ্' করিয়াছেন) সেই বিল়ত আপোচনার শেলাংশে তিনি 
যাহা বলিয়াছেন প্রয়োতনবোধে কেবল ছাহারই  কিয়দ*শ উদ্ধত 
করিয়া উন্তুর দিবার চেষ্ঠা করিতেছি | 

“মঠের তালিকায় লক্পতি, যাধবেন্ছ্র ও ঈশ্বরপুরীর নাম নাই । 
তাহার দইটি কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ হয়ত লক্ষ্মীপতি 


মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত সন্নাপী ছিলেন, কিন্ত ম্ঠাধীশ হন নাই-_মণে শুধু 
মঠাধীশদেরই নম আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে কবিকর্ণপূর 
মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিলেও, মাধবেন্দ্রকে প্রেমধমের প্রবর্তক 
বলিয়।ছেন | মাধবেন্দ্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্গাসী ও গৃহীদের লইয়া 
এক নূতন সম্প্রদায় হঙ্গি করেন বলিয়া তাহাব নাম 9 তাহার গুরু 
লন্্রীপতির নাম মাঁধ্বগুকপ্রণালী হইতে পরিতাক্ত হওয়া সম্ভব। 
প্রবোধানন্দ তাহার প্রশিষ্য ছ্তিহরিবংশকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহার নাম যেমন চৈতন্যচবিতামুতে দেও হয় নাই [?] তেমনি 
মাধবেন্দ্রের গুরু বপিয়া লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্বসম্প্রদায় হইতে কাটিয়া 
দেওয়া বিচিত্র নহে |. | 

“...পুরী উপাধিযুক্ত মাধবেজ্জ কি করিয়া তীর্থ উপাধিধারী মাধ্ব- 
সম্প্রদ।য়ের শিয্পা হইলেন তাহা ও বুঝা টো | কিন্ছ ষোঁডশ শতাবীতে 
সকল পুরী-ভারতীই শঙ্কর-সম্প্রদীয়ভুত্ত ছিলেন না। অনেক গৃহী 
বাক্তির উপাধিও পুরী, ভারতী প্রভৃতি ছিল। যথা, অসমীয়] শঙ্করদেবের 
বংশপরিচয়ে দেখা যায় গম্ধবগিরির পুত্র রাঁমগিরি, রামগিরির পুত্র 
হেমগিরি, তীশ্াঁব পুত্র ভরিহরগিবি প্রভৃতি... | শান্থিপুরের অছৈত- 
বংশীয় গোস্বামীর অদ্বৈতের পুবপুরুষদের যে পরিচয় দেন, তাহাতে 
পাওয়া যাঁয় জটাধর ভারতীর পুত্র বাণীকান্ত সবুন্বতী, তৎপুত্র সাঁকুতিনাথ 
পুরী... | প্রাণতৌষণী তন্কে আছে-__ 

জ্ঞাততত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্বপদে স্থিতিঃ | 
পরব্রহ্মপদে নিত্যং পুরি-নামা স উচাতে ॥৯১ 

এই হিসাবে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধি পুরী হইতে পাবে। 

“-..হুয়ত প্রথমে তিনি পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত সম্নাসী হন, তারপর 


১১ মুদ্রিত পুস্তকে ( বন্মতী সংস্করণ ) মন্যরূপ পাঠ দুষ্ট হয়, যথা: জ্ঞানতত্বেন সম্পঃ 
পূর্ণতত্ব্পদে স্থিত; | পররন্ধরতে। নিত্যং পুরীনামা স উচাতে 1- গ্রচ্থকাব। 


সম্না।স ও বক্ষজ্ঞান ৮৭ 


অদ্বৈতবাদে বীতশ্রদ্ধ হইমা চলা টছ্বতলাদী চখন্নসম্পদয়ের নিকট দক্ষ 
গ্রচণ করেন । পল মাধ্বসম্প্রদাযেদ গ্রেমধমের হথেই শ্কুবণ না দেখিয়া 
নিলে এক সম্প্রদায় গগন কাপেন 1” 

উদ্ধৃত অভিমতসমৃত যে শনুসীনঘার হাহা ব্ণল। হহতঠভ পবিশ্বীত। 


শি শ্ শ সপ” ইশ ২ 5 ০ ৫ ০ শি সপ গা 1 ৪ কচ 
বি থা ভ্ৰাণ। কিঠিদি সাত ০১ ছি নু তই তলে নন্ুআ।নেল 5৯০8 শশা 


হি ডি 228 রা পু র এ 
প্রক্টী'তিপ হোক ভিলেন 9 লিলি জাপা এ তাল সম্প্রদা। 


পনগায় তন কিছু ক বিজ পাশা তল না. শাহাবিত না প্রম শে কী? কেবও 


গস স্থল এছ ৯২ _. ২ 5. রর ৮7 বধ ল্। 3১: ০০ 
অন্নানন এলে শীচেওগ্োণ হাহ নি এল কির পাতলু হালি চক লতি 


সস্প্রী্. 
রি 
নি 
ছু 
রি 
হস 
৬ 
জা 
যে 


আঁরাপি বশত ভক্ত কি হই ত্বন। 


গঠন কপিয়া তিনের £মন কথ) পরাণ তাহ তো কাথা? নাহ যাহ 
তাহাতে মার্ধসম্প্রদায়াহীক্ি কদিযাছেশ টিপা হাতার ও সম্প্রদায়, 
ভাগের কথা পালিত নু । তিনি বদি সাফাসদ্পথ বিরাগ করিম 


এ নতম সম্প্রদায় গর পালি কেন, শাহি হইলে পণ 9 গোউিয় 
টকিফবেরা সেট নাতিত সম্প্রদায়ের নাছ লিডেছের পশ্চিয় ন। দিয়, 
শাল তত শে দিত তগালেন। কেশ 7 আত যাঁদ পরি শাঞ্তি 
সঙ্গের যব নামে পাকিচয় দিতি হয়) হাহা হলে সবঞ্চণমে যেত 
পঁদি চাক ঠউযাছিল গেভু শাঙপাসম্প্রদ।ের মাছে দেয়া তো অধিক 
নপ্ভিঙ্গত হই তিনি কোন অন্্রদা য়া রে শন পেত সগ্থন্দে যাহারা 
নীরব; অদল্হন ট্রা ভাতার ভাভাকে সন্প্রদায়পপিতাগী এ. 
নুতন সম্প্রদায়েপ অ্রষ্ট। বলেন নাই । ভাহাদের লেখা হইতে তিনি এক 
মহাপ্রেঘিক সন্ধযাসী ছিলেন, এইমাহ জানিতে পারা যায় । 
“মাধবেন্দ্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্গাসী ও গৃভীদের ল্টয়া এক নৃতন 
সম্প্রদ'্য সষ্টি” করিয়ী গাকিলে সেইউসকল গৃহ ও সন্গযাসীদ্দের ভজন- 


৮৮ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


পদ্ধতি এককূপই হইত। পরমানন্দপুরী, রামচনত্রপুরী প্রমূখ ধাহার! 
মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ-শিষ্য বলিয়া পরিচিত, এবং মহাপ্রভুর সঙ্ষে দীর্ঘকাল 
বসবাস করিয়াছেন, তীহারা কোন কালে, একদিনের জন্যও, মহাপ্রভু 
কিংবা তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত নর্তন-কীর্তনে যোগ দিয়াছেন এমন 
বর্ণনা কোথাও পাঁওয়। মাঁয় না; বরং তীহারা যে শাঙ্করসন্প্রদায়ভূক্ত 
সন্গ্যাসী তাঁহার পরিচয়, হয়তো পেখকেব অনিচ্ছা সব্বেও, দুই এক স্থানে 
থাকিয়া গিয়াছে । দৃষ্টান্ত পা ঃ ৃ 


মাধবেন্দ্রপুরী যবে করে অন্তর্ধান । 
রামচন্দ্রপূরী তবে আইলা তার স্থান ॥ 
পুরী গোনাঞ্ করে কুষ্ণনাম সঙ্কীতন । 
“মথুরা না পাইলু' বলি করেন ক্রন্দন ॥ 
রামচন্দ্রপুরী 'তবে উপদেশে তারে। 

শিষা হঞ্জা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥ 
তুমি পু ব্রন্মানন্দ__করহ ন্মরণ ! 

চিদ্ত্রহ্ম হঞাা কেনে করহ ক্রন্দন ? 

শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল । 

দূর দূর পাঁপিষ্ট বলি ভত্'সন করিল ॥ 


কৃষ্ণ না পাইলু মুঞ্চি মরো আপন ছুঃখে | 
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছাব মূর্খে ॥ [চ ৩।৮] 
এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, স্বীয় গুকর জ্ঞানোততর প্রেম রামচন্দ্র- 
পুরী বুঝিতেন না! বুঝিতেন ন! বলিয়াই, অস্তিমকালে তাহাকে আত্ম- 
স্বরূপ চিন্তার পরিবর্তে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এব, 
ধাহার শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হইয়াছেন সেই স্রেহময় গুরুর প্রতি অস্তিম 


সন্নাপ ও বহ্গজ্ঞান ৮৪ 


কতব্য পালন করিতে গিয়াছেন | পামচন্ত্রপুরী যতই দুখ হউন, এই 
কার্ষে তাহার বালকব সরলতারই পরিচয় পাগুষা যায়, আর তিনি 
যে শাঙ্করসম্প্রদায়ের সম্গাসী, সেই বিষয়েও অহুমাত্র সন্দেহ থাকে না। 
শ্বীঅদৈত-ভবনে মাধবেন্ত্রপুরীব আরাধনা-তিবি উপলক্ষে ভাতা 
গণকীর্তন চলিয়াছে £ 
লোক দোঁখ ছুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী । 
হেন নাহি তিলার্ধ সম্ভাষা যারে কলি ॥ 
সন্নাসীর সানে না করবেন সম্ভাষণ । 
সেহেো। আপনারে মাও বোলে নারায়ণ ॥ 
এ ছুঃখে সন্গাসী সঙ্ষে না কহেন কথা । 
হেন স্তান নাহি কুষ্তভন্তি শুনি যথা ॥ [ভা ৩1৪] 
গগবদ্ভক্ষেপ। সাধাবণতঠ নিজ নিল সম্প্রদায় লোকের সঙ্গেহ 
সধুগোঠী বা জদগতভাব-বিশিময় করিয়া থাকেন | মাধবেন্দ্র জ্ঞাপী 
»প্রদায়ের সন্গাপা না হহপে এ সন্প্রদায়ড়ক সন্গাসাদিগকে সম্ভাষণের 
প্রশ্ন আদপেই উত্ধিতে পাবে লা বিকগ্ধমতাবসহ্ধী শোকের মধ্যে কেহ 
মনের মান্তষ খুঁছিতে যান শা, যদি বা কদাচ খায়, পা পহলে চঃখিত 
১য় না। মাধবেন। বেষ্ব সম্প্রদায়ের সন্গ্যাসী হহলে তাহার এওটা। 
25খের কারণ থাকিত না, অস্থাতঃ তা ম্থগত সন্গাপাদের পঙ্গেযেহেত 
হারা নিজেদের নারায়ণ বলেন না সেইহ্তে- অনায়াসে থা কহিতে 
পাবধিতেন : 
এই সহজবোধা বিষয়ে অধিক আলোচনা নিস্রয়োজন । শ্রীমং 
ম[ধবেন্দরপুরী ব্রহ্ষজ্জানী সন্ত্যাসী হইয়া 'অকৈতব' প্রেমের অধিকারা 
কেমন করিয়া হইতে পাবেন, তাহা দৃষ্টান্ত সহ প্রথমেই প্রদশিত হইয়াছে 
ডক্টব মন্্মদার পুরী, ভারতী ইত্যাদি সংজ্ঞা লইয়া যোঁড়শ শতাব্ধীর 
যে কথ! তুলিয়াছেন সেই বিষয়ে আমাদের কিঞি' বক্তবা আছে। তীথ, 


৯০ ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামরুষ্ণ 


ভারতী ও সরম্বতী শব্দ-তিনটি বতমানকালেও জ্ঞানী লৌকের উপাঁধি- 
রূপে ব্যবহৃত হয়, না হয় সেই যুগে পুরী, গিরি ইত্যাদি আরও কয়েকটি 
মতিরিক্ত ছিল। কিন্তু জ্ঞানী বাক্তির উপাধিরূপেই মাধবেন্ পুরী-সংজ্ঞা 
প্রাপ্প হইয়াছিলেন এমন কথা কেথায় আছে? সন্নাসীকে জাগতিক- 
ভাবে উপধিভুষিত করার বীতি সাধারণতঃ দেখা ঘাঁয় না। পূব হইতে 
প্র উপাধিকে বাধি-জ্ঞানে বজন কবাই ভীাভার আশ্রমোচিত ধর্ম । 
মার মাধবেন্্র এভাবে উপাধি লাভ করিয়া থাকিলে, ভাহাঁর সন্বাপী 
শিষ্েরী« সকলেই পূরবী হইলেন কিবূপে » কেশবভাবিতী € ব্রঙ্গানন্দ- 
ভারতীকে যদি গৌভীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থে কোথাও মাধবেক্পুরীর শিয়ামধো 
গণা করা হইয়া থকে, তাহী সম্প্রদীয়ান্থবেধেই পরে করা হইয়াছে 
বুঝতে হইবে । একই ভাবের ভাবুক হইলেই শিল্প হয় নাঁ। দশনাম্ী 
পাপুমাত্রেই শীয় সন্নাসগচরর উপাধি প্রাপ্ত তয়! থাকেন ২ উহার বাতি. 
কমের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই । হবে ইদানীং কোন পুরাতন-আখ্যাধারী” 
নব্য-সম্প্রদয যে সেই নজীব হগ্িব জন্য উঠিয়! পড়িয়। লাগিয়াছেন এব, 
যাদুচ্ছিকভাবে এনকল উপাপি কাবহাঁর করিতেছেন, তাহা আমাদের 
চক্ষে সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি । 

মাধবসম্প্রদায়ের সন্নাপীর্দের মধো কেধলমাত্র ভীথ? উপাধির ব্যবহার 
চিল | কারণ, স্ব মধখাচার্য পরজীবনে দশনামী সন্নামীর শিল্তা ও 
'আনন্দতীর্থ” নামে পরিচিত শ্ছিলেন | মাধবেন্্রও তাহার দশলামী গুরু 
»ইতে প্রাপ্ত পুরী? অবাহত রাখিয়া মাধ্বশিষ্য হইতে পাবিতেন, অন্তত: 
মাধব এরুপ উদ্দাবতায় নির্ভর করিয়া এরূপ অন্তমান কবাগ চলিত, যদি 
তাহার অনুকূলে কিছুমাত্র প্রযাণ পাওয়া যাইত । 

প্রাণতোষণীর বচন-প্রমাণে “যে তকান জ্ঞানী বাক্তির উপাধি পুরী 
»ইতে পাবে”, একথ। বলা সঙ্গত নহে । কারণ, প্রাণ্তাধণীতে সন্গাসা- 
অম-প্রসঙ্গে “আশ্রমবিশেষে সংজ্ঞাবিশেষলক্ষণং' শীধক অহ্চ্ছেদে এ 
শ্লোকটি আছে । আশ্রমবিশেষ বলিতে এখানে সন্ত্যাসাশ্রম বুঝাইতেছে 


সন্নাম ও ব্রহ্মজ্ঞান ৯১ 


ডক্টর মজুমদার মুলগ্রশ্ত হইতে শেকটি ঈন্ধার কবিষ়াছে বলিয়া মনে 
তয় না। 

পুরী, গিবি ঈতাদি শব্ধ বংশগত বা জাতিগ £ উপাধিকসে বাবহত 
থাকা পনর নভে ' পাঞ্জাবে পুরী-উপাপিধারী আািয়লাতীম লোক 
দোখতে পাস মায় পশিমবচঙ্গ গি/বিউপাধিধ।পী হিলি ৪ গালা 
শেণীভূক্ত বৈশ্তাজাতীয লোক আছে। কিছ্ছ সন্নাসী মাধবেছোর সঙ্গে 
বংশগত উপাধিব ক সঙ্গ থাকিতে পাকে? 

গুহত্ের গিবি, পুরা তহাদ উপাপি-বালতাবের আরে মার একই 
বহুল্তাও নিচিত থাকিতে বাবে মাহা আনেকেই সন্ত * জানেন না । কৌন 
দশনাযী সন্নাসী পর্মচাত হইয়! সংলাঁকা হইলে গাহস্বাজীবনে সঙ্গালশিমেও 
নাম ৪ উপাধি আগ কবে না এব ভতাঠ!ব প্ুদেধাত পিতার গিবি, প্রবণ 
ইতাদি উপাপ্রি বাবার কবিধা পাকে । গৌরবের অথবা লঙ্গার যাহাই 
»৬ক ন। লন, উন্ভুর ভপততর কাশী হি সালে এব আ্গশঙ্গান 
কবিলেহ উঠার বহু পৃষ্ঠাণ এ তাক্ষা তি হইপে | উঠা একট প্রাচীন 
প্রথা , তবে মোডশ শতাব্দীতে উঠ! প্রচপিন ছল লিনা আমা বপিতে 
অক্ষম / শ্ামহ শঙ্কবাচ।মের পন্াাসা পম্্রদাছ হন তপপেক্ষা ব প্রাচীন, 
তখন প্রচলিত গাকাহ শনুদ। 

(এ) মাধবাগীডীয়-সম্বন্বগ্রন্তি-ভেদ 

ভবাদ বা গুঞ্পরম্পলা কোন ধিক দিয়াই যখন শ্রমহ আধবেন্পুরী 
'বঞ্খব মাধ্বসম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়৷ শিঞ্জেকে পরিচিত করিতে গেলেন কেন, 
এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উতিয়াছে ৪ উঠিবে । আমাদের কাচ্ছে 
নিম্নোক্ত কার্ণন্ুলি প্রতিভাত হইয়।ছে £ 

১। আতঃ কলো ভবিষ্ন্তি চন্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ | 
স্া-ব্রন্ম-রুদ্র-সনক] বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ 


৪ ভদীয় শিপ্ষাগণের সীপবসম্প্রদায়ে সঙ্গে সম্পর্ক নাহ, হখন গৌজীা 


৯২ শ্রচৈতন্য ও শ্রীরামরুষ্ণ 


পদ্মপুরাণের বলিয়া কথিত, অথচ মুদ্রিত পদ্মপুরাঁণে অপ্রাপ্ত, এই 
শ্লোক বা শ্লোকের মর্জ বক্প্রচারিত হইয়া স্কপ্রতিষ্ঠিত চারিটি বৈষ্ণব 
সম্প্রদীয়ের মর্যাদা বভগুণে বর্ধিত করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উহার 
প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিজেদের স্বাতন্বা ঘোষণা করিতে সাহসী হন 
নাই। 

২। নবজীবনের গতিশীলতাঁর বেগ যখন কতকটা মন্দীভূত হইল, 
সেই স্থিতিশীপতার ৪ দীর্শনিকতাঁর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, যে কারণেই 
হউক, সবভারতীয় যোগস্াপনাপ প্রয়োজন অনুভব কবিলেন। লব্বপ্রতিষ্ঠ 
চ|রি সম্প্রদায়ের একটিতে যোগ না দিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। 

৩1 অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা মাধ্বস্প্রদায়ের সঙ্গে গৌঁভীয় বৈষবের 
বাহাতঃ সাদৃশ্ট অধিক। উভয় সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক দশনামী 
সন্যাীর শিষ্া। 


৪! মাঁপব (ব্রহ্ম ) সম্প্রদায়ের অন্গাঁমী লোক উত্তর-ভাবতে বিরল । 
পর তিন অন্প্রদায়ের অন্থগামী লৌকের অংখা। উত্তর-ভারতে খুব 
পেশী । বিশেষত গৌডীয় বৈষ্বের প্রধানতীর্থ অথুরামগুল নিশ্বাক 
(সনকাদি) ও বল্লভাচারী (কুদ্র) সম্প্রদাঁয়েবও প্রধানতীর্থ । শেষোক্ত তিন 
সম্প্রধায়ের কোন একটির শাখা বলিয়া নিজেদের সম্প্রদায়কে পরিচিত 
করিলে, অথচ স্ফুটভ:বেই উহার সঙ্গে মতদ্বৈত পোষণ ও প্রচার করিলে 

নিত্য-বিবাঁদের পথ উন্মুক্ত হইত । পেইজন্য অধবসম্প্রদায়েম সঙ্গে যোগ- 
স্কাপনই শিরাপদ বিবেচিত হইয়াছে 

শ্রীমন মর্বাচাধের কৃতিত্ব বলিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ 
লিখিয়াছেন £ “সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকধী আধাবর্তের দেই একমাত্র 
মহাপুরুষ শ্রীরুষ্ণচৈতন্যের অন্ুবততিগণও মহাত্মা মধ্বের শিষ্ত্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন 1”৯২ 


১২ হিন্দুধর্মের সাবভৌমিকত]। 


অষ্টম অধ্ায় 


গুরুকে ভক্তদান £ জ্ঞান ও ভক্তি 


পৃবাধাঁমে বলা হইছে যে, চৈ ও শ্ররামকধণ উভয়ের 
গরকরণ বা অন্যকে গুধপদে বধণ, তল পুচ মর্যাদা বশ 
নিমিত্ত 1 তভীাঙাদেব সংস্পশে আসিয়া গ্ররগরণ বা শিক্ষা গ্ররগনষ্ট লিজ 
নিজ জীবনে পৃতা প্রাপ্প ইয়াছিন । দুষ্টাপহ্গরূপ জ্াানণদে সি 
সন্নাসগুরর তক্ভিপ্রাপির কণা বলা হাতে পাবে । 


শ্রীম উদার ভক্তিদান 


জ্ঞানপঞ্থী সন্াংসা প্রমৎ তো ঠাপুরী বেদান্ছোক্ কনধলদাতি। ঈশ্বারের 
অক্তিত্বমাত্রে বিশ্ব রে কিচ্ছু তাহাকে ভভ্তি পডউিপাশনা করার 
প্রয়োজনীয়তা ক্দীকার কুর্রিতেন না । বিগুণমরী বরঙ্গশক্তি মায়াকে তিনি 
ভ্রমমাত বলিয়া জানিতেন এব উঠাব বাক্তিগত অপ্িহ্শ্দীকারের ৭ 
উহার প্রপন্গতার জন্য উপাপনীব আবশ্যকত! মাশিতেন না। ভাঙার মতে 
অজ্ঞান ভইতে মুক্ত ৮৪য়াঁব জন্য সাধকের কেবলমাত্র পুপ্ষকীর্ 
মবললীয় » উজ্ঞত্য ঈন্দর পা শক্তিসণ্বক্তি রান্গেব ককণ। ভিক্ষার প্রয়োজন 
নাউ-_কেননা, উহ] কসৎস্কাব ছাপ । 
 এইবপ ধাবণাবশত: ত্োতাপুরী ক্ের ভাববিহবল চেষ্ঠাদি দেখিলে 
সময়ে সময়ে বিদ্রুপ করিয়া রাতে একদিন সন্ধী-সমাগমে ঠাকুরণে 
করতালি দিয়া 'হরিবোল হরিবো রি রর”, গরভরি, তরি প্রাণ হে, 
গোবিন্দ মম জীবন” ইত্যার্দি বলিতে বলিতে শ্রভগবানের স্মরণ-মনন 
করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মারে কে বরোটি ঠোকতে হো ?? 


8৪ প্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামরুষ 


ঠকুর' হাসিয়া বশিলেন, “দূর শালী! আধি ঈশ্বরের নাম করচি, আর 
তুমি কিনা বলচ-_আমি কটি ঠকৃচি ? 

কিছুদিনের মধোই পুরীজার বলিষ্ঠ শরীরে রোগের সধশর হইল-- 
রক্তামাঁশয় হইয়া ক্রমে উহা কঠিনাকার ধারণ করিল । ঠাকুর মধুরবাবুকে 
বশিয়া ওষধপথ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া ্রিলেন, কিস্ক তাহাতে 
রোগের প্রকোপ বাড়িল বই কমিল না । তোতা মনকে সমাধিমগ্ন 
করিয়া দেহের যন্ত্রণা ভুলিতে আস্ত করিলেন । শেষে একদিন যন্ত্রণা 
এতই বাড়িয়া গেল যে, শুইয়া বা ধসিয়া কোন অবস্থায়ই সোয়ান্তি পান 
শা। মনকে শবীর হইতে টানিয়া লইয়া সমাহিত করিবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় মন সেইদিকেই ছুটিল__সমাধিভূমিতে 
উঠিতে না উঠিতে নামিয়া পড়িতে লাঁগিল। পুরীজী শরীরের উপর 
ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং হাডমাসের খাচাটাকে গঙ্গীয় বিসর্জন দিয় 
চিপ্তরে সকল যন্বণাঁর অবসান করিবেন সঙ্কল্প করিলেন । বিশেষ 
যত্বে মনকে ব্রহ্গচিন্তায় স্থির খাখিয়া তোতা জলে নীমিলেন, কিন্তু কী 
আশ্চর্য, হা?টয় প্রায় অপরপারে চলিয়া আদিলেও গঙ্গায় ডুবজল দেখিতে 
পাইপেন নাঁ। তখন অবাক্‌ হইয়া ভাবিলেন, “এ কী দৈবী মায়া! ডুবিয়া 
মরিবার মত জলও আজ নদীতে নাই! এ কী ঈশ্বরের অপুব লীলা !, 

“অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়! লইল। 
তোতার মন উজ্জল আলোকে ধাধিয়া যাইয়া দেখিল-_-মা, মা, মা, 
বিশ্বজননী মা, অচিস্তাশক্তিনূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা. 
মন মাং যঙ্্রণী মা, সুস্থতা মা) জ্ঞান মী. অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত 
মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাঁবিতেছি, কল্পনা কবিতেছি-_ 
সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন ! 
শরীবের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছ! করিলে তাহার প্রভাব 
হইতে নুক্ত হহতে কাহারও সাঁধা নাহ-_মরিবারও কাহারও সামর্থ্য 
নাই ! আবার শরীব-মন-বুদ্ধির পাবেও সেই মা-তুরীয়া, নিষ্রণ1! মা 1 


গুরুকে ভক্তিদান ; জ্ঞান ও ভক্তি ৯৫ 


এতদিন ধাহাকে ত্রক্ধ বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি- 
ভালবাসা দিয়া আপিয়াছেন, সেহ মা শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী- 
মাততে অবস্থিত '-ত্রঙ্গ ও ব্র্মশক্তি অভেদ্দ 1" [লী ১ 
জগদগার অ[৮শ্টাবির।ট কূপ দেখিতে দেখিতে ৮৩৩1 গম্ভীপু অন্াবাণে 
[দক মখরিত করিয়া ভিলিলেন 1 তিহশদে মিলেছে সম্পর্ণকপে বাপি দিয়া, 
সমস্ত পাতে মার নামে ও ধানে কাটাইলেন | শ্রাণ সমাধিস্থ তত অপুর 
লসে উল্লসিত শরীরে যঙ্ছণার অন্ত তবানার নাহ । 
ভাতে হাকুবের সঙ্গে দেখ! ইহলে তোতা পাতি খানা বর্ণনা 
কঁঝিয়ী কহিলেন, বোগত আমরি বহুত কাজ কবিয়াছে- কাল 
জ্গন্থার দশশন পাইয়।ছি এব আহার পপায় বোগমুক্ুত হইয়াছি! 
এতদিন আমি কি অজ্ঞ হিপাম 17 0তামাদি মাকে এখন বধশিয়া কহিয়া 
আমাকে এন্তান হইতে যাইতে (ব্দায় 11৩1 আম এখন খুঝিয়াছি 
তিনিহ আমাকে এহ শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন: “এখানে আব 
রাঁখিয়াছেন । নাকুর শুনি ধটাপাতে হাসতে বাললেন মাকে খে 
অ।গে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শি মিখা। টা বশে তক করতে? 
এখন দেখলে, চন্মকরণের বিবাদ শুতে গেল আমাকে তিনি পে 
বুঝিয়েচেন, বর্ম এ শন অভেদ-- আগ্রি ৪ তাপ দাহিকাশাক্ছ মেন প্রন 
নয় তেমলি |? লী ১৮) ততীতা জগদন্থার মান্দরে গিষা শমৃতির সম্মুখে 
প প্রণত হইলেন । 


শু 13৮ ৩৭ 


একদিন বীনাকপ্চ প্র গুণপর | 
শ্যামাগুণ-গীহ গান ভোতার গোচর ॥ 
ভাবেতে বিচুভীর তোতাপুরী যোগিবর । 
গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে বক্ষের উপর ॥ 
কোথায় আছিল তোতা এখন কোথায় । 
ভাবরাজোশ্বর প্রভু-ভাহার কুপায় ॥ [প্র] 


৯৬ .. শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাম 


শ্রী কেশবভারতীকে ভক্তিদান 
মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হরিপ্রেমে একান্ত বিহ্বল । 
করিলেন মাত্র প্রভূ সন্নাস গ্রহণ । 
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন ॥ 
বোল বোল বলি প্রভু আরমন্তিল! নৃত্য । 
চতুর্দিগে গাইতে লাগিল সব ভতা ॥ 


কোন্‌ দিগে দণ্তকমগ্ডলু বা পড়িল। 
নিজপ্রেমে বৈকঠের পতি মত্ত হৈল ॥ 
নাচিতে নাচিতে প্রভূ গুরুরে ধরিয়া । 
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া ॥ 
পাইয়া প্রভুর অন্ুগ্রহ-আলিঙ্গন। 
ভারতীর বিভক্তি হইল তখন ॥ 
পাক দিয়া দণ্ডকমগ্ডলু দূরে ফেলি। 
স্তকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি ॥ 


এইমত সবরাত্রি গুরুর সংহতি । 
তা করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥ [ভা ৩।১। 
'প্রেমে মাতোয়ারা” শিষোর সংশর্গে কেশবভারতীপর জীবনে একদিনেই 

বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইল । জ্ঞানেব সঙ্গে পরাভক্তি মিলিত হইয়া 
তাহার সিদ্ধিকে'« সমধিক পূর্ণত1 দান কৰ্সিল। ইহাতে তীহাব সমুদয় 
দষ্টিভঙ্গী পান্টাইয়া গেল | একদিন-- 

প্রভু বোলে জ্ঞান ভক্তি ছুই;ত কে বড়। 

বিচারিয়! গোসাঞ্িঃ কহ ত করি দর ॥ 
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কথোক্ষাণে ভারতী রি করি মনে । 
কহিতে লাগিল, তে নজ্ুন্দারের স্তনে ॥ 
ভারতী বোলেন_ মনে বিচারিল তত 
সভা হতে বড় ছেখি ভক্তির মহত ॥ 
প্রর্ত বোলে- জ্ঞান হোতে ভক্তি বড় কেনে £ 
কান বড় করিয়া সে কহে ভ্লাসিগাণে ॥ 
ভারতী বোলেন --তাঁবা ন' বঝে লিচার । 
মহাঁজনপাথে সে গমন সভাকার ॥ 
'বদে শাসেে মহাজনপথ সে ল্ঞয়ায়। 
হাহা ছাড়ি ভানল যে অন্যাপচ্থ হায় ॥ 
পঙ্গা শিল নাবদ প্রহলাদ পাস শুক । 
সননাঁছি নন্দ সুপিষ্ি পঞ্চরূপ ॥ 


ভক্তি £স্‌ মাগেন সাং শশ্বরচরাণে । 
ছ্বান লড় ভেলে ভক্তি মাগে কি কারাণে ? 


ভক্তি বড় শুনি প্রত ভারতন মুখে । 
হরি বলি গভিতে লাগিলা প্রেমস্তখে ॥ 
প্র বোলে__আমি কথোদিন পৃর্থলী7ত | 
থাকি ৪ এই সত? কহিল চোমাতে ॥ 
যদি,ভুমি জ্ঞান লড় বলিতে আমাবে। 
চর্চা ভাভি তলে সমুদ্র ভিহবে ॥ [ভা ৩১ 


৯৮. শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


ভক্তির মহিম। কীর্তনে শ্রীচৈভন্য 
মহাপ্রভু শ্রীমুখে ভক্তির মভিমা এইরূপে কীর্তন করিয়াছেন £ 
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে । 
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥ 
ডাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ব কহে। 
তেঞ্ ভাগবতসম কোন শাস্ত্র নহে ॥ [ভা ৩1৩] 
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম ধন। [চ ২২৩] 
ভগবান এই ভক্তি গোপন করিয়া রাখেন কেন, কে বলিবে। 
হয়তো সবেশ্বর হইয়াও ভক্তের কাছে তাহার ম্বতন্ত্রতা থ|কে না বলিয়। । 
পরাধীন হইতে কেহই চায় না, তিনিই বা কেন চাহিবেন? মহাপ্রভু 
ঈশ্ববাঁবেশে বলিতেছেন £ | 
ভক্তের আশ্রয়ে মুঞ্ি থাকো সবদায় । 
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই। 
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই ॥ 
যগ্যপি স্বতন্ত্র আমি, অ্বতন্ত্রবিহার | 
তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমাব ॥ 
তোমরা সে জন্ম জন্ম স্হতি আমার | 
তোমা সভ। লাগি মৌর সব অবতার ॥ 
তিলার্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া । 
কোথাও না থাকি সভে সতা জান ইহা ॥ [ভা ৩১] 


ভক্তির মহিম। কীর্তনে গ্রীরামকুষ্চ 


মহাপ্রভুর ন্যায় ঠাকুরও ভক্তির মহিমা শতমুখে কীর্তন করিয়াছেন । 
তাহার কাছে কেহ শ্তদ্ধবাভক্তি প্রার্থনা করিপে গীতচ্ছলে উত্তর দিতেন £ 
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আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, 
শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই গো ! 
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, 
সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী ॥ 
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, 

মুক্তি মিলে কড় ভক্তি গিলে কই 
ভক্তির কাবশে পাভীলভবনে 

বলিব দ্বারে আমি থারী হয়ে রই ॥ 
শুদ্ধ ভক্তি এক আছে বুন্দাবনে, 
শোপগোগী বিনে অন্থে নাহি জানে, 
শক্তির কারণে নন্দেব ভবনে 

পিতা জ্ঞানে নন্দের খারা মাথায় বই ॥ 

ভগবান ভক্ত-পরতন্ব। আবার ভক্ত না ১ইলে তাহার চলেও না) 
কেননা, ভক্ত লইয়াই তাহা? ভগবন্থার প্রকাশ । গাকুর বলিতেছেন £ 

“তার অনন্ত এশ্বর্য, তবু তিনি ভক্তারধীন।” ক ৩১৭1৪] 

“ভক্তের জন্ত লীল। | তাকে নরবূপে দেখতে পেলে তবে তো ভক্জেরা 
ভালবাসতে পারবে, ভবেহ ভাই-ভগিনী, বাপ-মা সপ্তানের মত শ্রেহ 
করতে পারবে । তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটট হয়ে লীলা করতে 
মাসেন 1” [ক ৪1818] ূ 

্‌ “ভক্ত যেমন ভগবান না ভলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত ন। 
হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন ধস, ভগবান হন ধসিক, 
ভক্ত হন পদ্ম, 'ভগবান হন অলি! তিনি নিজের মাধুর্য আন্বাদন 
করবার জন্য ছুটি হয়েচেন, তাই রাধাক্ষঞ্লীলা |” [ক ৫1১০২] 

এই ভক্তি জ্ঞান হইতে ও গরীয়সী | “জ্ঞান সদর মহল পর্যস্ত যেতে, 
পারে, ভক্তি অন্দর মহলে যাঁয়।” [ ক ৩১২২ ] 


টু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃ্: 


জ্ীরামকুক্খের জ্ঞান-ভক্তি-সমনয় 


স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরকে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্য়চাঁষধ বলিয়াছেন । 
জগতে যত প্রসিদ্ধ ধর্মমত প্রচলিত আছে তাহাদের কোন কোনটি জ্ঞান- 
প্রধান-__যেমন, অছৈত বেদীন্ত, বৌদ্ধ, সী; কোনটি বা ভক্তি-প্রধান-_ 
ঘেমন, ভাগবত বৈষ্ঞব। জ্ঞাঁন-ভক্তির সমন্বয় বলিতে কাজেই বিভিন্ন 
ধর্মমতের সমন্বয় বুঝায়। কিন্তু এই সমন্বয়ের স্বরূপ কী, উহা কোন 
দ্বার্শনিক মতবাঁদে প্বসিত হইয়াছে কিনা, তাহা ঠাঁকরের জ্ঞান-ভক্তি- 
সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি পর্যালোচনা করিয়া সমাক্‌ ধারণা করা কঠিন । 
যাহ! হউক, ভবিষ্য দ্রার্শনিকের মননশীলতার সহায়তা হইলেও হইতে 
পারে ভাবিয়া এই সংক্ষিপ আলোচনায় প্রবৃত্ত 5হইতেছি। 

(১) বেদাঁতীত উপলব্ি 

নিজের কোন কোন গুহা দর্শনেব কথা বিশিষ্ট ভক্তের কাছে বলিতে 
বদ্তে ঠাকুর স্গগতভাবে বলিয়া উঠিতেন, “এসব কথা কাকেই বা বলি, 
আর কেই বা বুঝবে! কখনও বা বলিতেন, “এখানকার অবস্থা বেদ- 
বেদান্তে যা লেখা আছে সে সকলকে ঢের ছাডিয়ে চলে গেছে। 

তাহার এতাদূশ আরও উক্তি আছেঃ “ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, 
আরও কত কী। “তার বড় ভাবটাও কেউ বুঝতে পারে না, ছোট 
ভাঁবটাও পারে না।” “তিনি চিনির পাহাড়, শুকদেবাদি হন্দ ডে এ 
পি'পড়ে 1” নিজের অসমোর্ধ বাক্তিত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া স্বামী 
বিবেকফাঁনন্দকে বলিয়াছিলেন, “যে বাম যে কৃষ্জ সেই ইদানীং রামকুষ, 
কিন্ত তোর বেদান্তের দ্রিক দিয়ে নয় ।'১ 


১ “বেদাজের দিক্‌ দিয়ে নয়' কথাটা ঠাকুর কী অর্থে বলিয়াছেন তাহা জানিতে চাতিয়া 
স্বামী তুবীয়ানন্দকে পত্র লিখিয়াছিলাম। ভিনি এই মর্মে উত্তর 'দেনঃ কেহ কেহ 
বেদান্তের এইবপ ব্যাখা! করিয়া! থাকেন যে, রাম, কুষ্ এবং অন্যান্য মানুষ বা জীব সকলেই 
যখন স্বরূপে ব্রহ্ম, তখন যে-কেহ ইচ্ছ! করিলে রাম বা কৃ হইতে পারে। ঠাকুরের উক্তির 


গুরুকে ভক্তিদান £ জ্ঞান ও ভক্তি ১০১ 


মহাঁপ্রভও কোন কোন কথায় বেদে অজ্ঞাত শ্বরূপের ইঙ্গিত 

করিয়াছেন। শ্রিমুরারি-গ্রপ্থের দেবগৃহে যক্জঞবরাঁহের আবেশে শ্বৰপং মে 
বদস্ব-_আমাব ম্বজূপ বল' বলিয়া আদেশ কবিলে গুপ সবিনয়ে উত্তর 
দিয়াছিলেন £ 

নাহং বেদি হ্বরূপ. তে ভগবান্‌ বনজেক্ষণ। 

স্বরমেবাত্মনাক্মান' বেখ হ. পুরুযোনম ॥ 
হে কমলনয়ন, তুমি ভগবান মায। তামার শবরূপ জানি না। 
হে প্ুরষোভুম, তুমি স্বসংবেদছা-শিজেই নিজেকে জান) এই কখায 
প্রসন্ন হইয়া ভগবান পুণরায় প্রশ্ন করেন, “কিং মাং জানাতি বেছোহ্য়ম্‌? 
_বেদ আমাকে জানে কি? গুপু উত্তর দিলেন, “বেদল্য শকিনান্তি ত্বাং 
বক্ত,ৎ গরহ্োহসি সবদাআপনাকে বানি করিবার শঞ্তি বেদের নাই, 
আপনি সবদাই গ্রহা। ভা] শুনিয়া শভু্গবান কহিলেন, বেদো 
বিওম্বয়তালম-মাঁং বন্্নপাঁণিপাপেতি | নহি জানাঙি বেদধো মামিতি 
নিশ্চিতমেব হি_বেদ আমাতক যথেছ্ বিডন্বনা করে বলে, আমার হাত 
নাই, পা নাই! বেদ মামাকে জানে না, ইহা নিশ্চিত । (মু ২২] 
অন্যত্র বপিতেছেন £ 

কত মোর অবতার বেদেও না জানে। 

সম্প্রতি আহলু' মুগ কীতন-কারাণে ॥ [ভা ৩ 


১) 
(২) জ্ভানী ও ভক্ত £ ভাহাদের অনুভূতির রূপ 


ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা যায়, সাধকেরা সাধারণতঃ দুইখ্শ্রেণীতে 
বিভক্ত--শিবাংশ. ও বিষু-মংশ | উভয়ের প্ররূতি, আছগার্বাবহার ও 


০ শারদ ৭ 


থাকেন, কখনও জীবন প্রাপ্ত হন না। জীব সাধননভজন করিয়া বড় জোর ব্রক্ষে লীন হইতে 
পারে, কিন হাজার 251 করিয়াও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না! 


১০২ শ্রচৈতন্য ও শ্ররামকুষ্জ 


ভজনাহ্বরাগে পার্থক্য আছে , শিবাংশে জ্ঞানের ভাব ও বিষ্ু-অংশে 
ভক্তির ভাব প্রবল হয়--স্বভাবতঃ তাহারা জ্ঞান বা ভক্তির দিকে ঝু কিয়! 
থাকেন। 

ভক্তি বাজ্ঞান ঘষে পথেরই পথিক হউন না কেন, সকলেই শেষে 
একস্কীনে পৌছিয়া থাকেন । জ্ঞানপথে যেমন অবিদ্ভার নাশ হয়, 
ভক্তিপথেণ্ড তেমনি । অবিদ্যার নাশই মুক্তি । অবিদ্া নষ্ট হইলে বিদ্যা 
বা জ্ঞান থাকে , সেই জান সকলেরই ম্বূপভূত বস্ত; সুতরাং জ্ঞান 
যা না। সেই জ্ঞানে সবত্র “একমেবাছিতীয়ং চিৎম্বরূপের ক্ফষুরণ বা 
সবভূতে ব্রদ্মদর্শন হয়। ঠাকুব বলিতেন, 'অছৈতজ্ঞান আচলে বেঁধে 
য' ইচ্ছে তাই কর।' শুদজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক ।; 

সমাধি বাতীত স্বরূপ-জ্ঞান জন্মে না । সাধারণতঃ সমাধি ছুই প্রকার 
_সবিকল্প বা চেতন, এবং নিবিকল্প বা জড়। জ্ঞানী নিবিকল্স 
সমাধিতে চরম স্ববপাঁনুভৃতি লাভ করেন। সাধারণতঃ তিনি এ 
সমাধি হইতে ফিরেন না বাবুখিত হন না। একুশ দিন নিরন্তর এ 
অবস্থায় থাকিলে তাহার শরীর শুক্ষপত্রের মত ঝরিয়া পড়িয়া যায়। 
তিনি কৈধলা, বিদেহমুক্তি বা ব্রদ্ষনিবাণ লাভ করেন; সে অবস্থা 
বাকামনের অতীত--ছ্বৈতাদ্বৈতবজিত । তাহাকে 'একও বলা যায় 
না, ছুইও বলা যায় না”; আবার 'অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় 
না| কেননা, “অজ্ডি নীষ্তি ইতাছি প্রকৃতির গুণ"; সে অবস্থা প্রকৃতির 
পাবে--নিগুণ | প্রথম হইতেই জ্জীনপথ বা বিচারপথ না ধরিলেও, 
বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ জ্ঞান উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ হইতে 
পারে। “'বৈধী তক্তির পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর লয় 1; ূ 

মুক্ত পুরুষদের অধিকাংশই এই লয় বা নিবাণ লাভ করেন। তাহারা 
আর সংসারে ফিরেন না, তাহাদের ফিরিবাঁর ইচ্ছাও থাকে না। কিন্ত 
আর এক শ্রেণীর মুক্ত পুক্ষষ আছেন ধাহাঁর' নিবাণমুক্তি কামনা করেন 
না। তাহারা নিধিকল্প সমাধিতে পৌছিয়াও উহা হইতে ফিরিয়া আনতে 


গুরুকে ভঞ্তিদান £ জ্ঞান ও ভক্তি ১০৩ 


পারেন ও আসিয়া থাকেন । জুস” সচ্চিদানন-ম্বরূপ হইয়া ভাহার! 
সচ্চিদানন্দ ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করেন । একমাহ তাহাদের পক্ষেই 
'অহৈতুকী তক্তি করা সম্ভবপর $ কেননা, তাহারা আগ্কাম । তাহাদের 
সম্বন্ধেই শ্রীমাগবত “আত্মারামাশ্চ সুনয়ঃ, ইলাদি কথা বশিয়।ছেন । 
ভগবানও তাই উহাদের প্রেমে ঠিব-আবদ্ধ । গাকরের কথায়, উহার 
ঈশ্বরের বিশিন্ আস শ কা উশ্ববকোটি। ইহাকা ঈশ্বরলীলাব বা ঈশ্বরে 
অবতারলীলাব__ দপুলীলা পর মি পৃথিবী সময়ে সময়ে তঙাদের 
পদস্পশে পবিজঞ হইয়া থাকেন শশিলাতে পৌছে আবাব লীলাধ থাকা, 
ঘেমন ওপাগে গিয়ে আবার এপারে শসা, লোক শিক্ষা মার বিলাসেব 
জল্গ---আমোদধেখ জন্য কি ১৩২1১ 

এহ অবঙ্থা। সঞ্ডণ ভয়াল িিগ্ুণাতাঙ, শ্দর্থাৎ প্রক্তির দোষ গণ 
হইতে মুক্ত 1 শৃহঞ্চনাতীতি ভক্ত আছেনানিতাভল, যেমন নারদাদি | 
সে ভক্তিতে চিন্সায় শাম, চিথ্বায় ধাম, চিন্ময় সেবক--নিঠা ঈশর, শিতা 
ভক্ত, নিত্য ধাম ।' সব চিতম্বকূপের ক্ষতি থাকায় এই অবস্থাকে এক 
প্রকার সমাধিস্থিতি বল! যাষ। "শুক্ডিযাগের সমাপধিকে চেতন-সমাধি 
বলে। এতে সেব্যসেবকের আমি থাকে-বিসবপিকের আমি 
আস্বাছ-আক্বাদকের আমি | উশ্বর সেবা, ভন্ষ সেবক 7 ঈশ্বর বসন্বব্ূপ, 
ভক্ত রমিক ; ঈশ্বর আঁঙ্বাভা, ভণ্ত আঁঙ্বাদক । চিনি হব না, চিনি 
খেতে ভালবালি 1 ক ৩৯৩) 

শক্ত গ জ্ঞানী উভয়েই এক সন্চিদীনন্দকে দর্শন বা অন্ভব করেন, 
তবে এই দশনের প্রকারভেদ আছে! একজন যেন একপাশ হইতে 
ঘরকে দেখেন, অপরে ঘরের মধা হইতেই ঘরকে দেখেন । একপাশ 
থেকে ঘরকে দেখচি এও যা, আর ঘরের মধ্য থেকে ঘরকে দেখচি সেও 
তাই ।” [ক ২২৫২] তথাপি এ দর্শনের প্রকারভেদে সচ্চিণানন্দন্বরূপের 
স্বৃত্তিতে ভাবের তাঁরতমা ঘটে । “জ্ঞানীর ঈশ্বর হেজোময়' ভক্ষের 
বসময় ।' [ক ২২৪|০, 


১০৪ শ্রীচৈতন্য রি শ্রীবামরুষঃ 


(৩) “জ্ঞানের পর বিজ্ঞান" £ নিত্যসাকার 

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃস্থত কতকগুলি উক্তি এইরূপ : 

“হরিই সেবা, হরিই সেবক-_-এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ | প্রথমে 
নেতি নেতি করে, হরিই সত্য আর সব মিথা বলে বোধ হয়। 
তারপরে সেই দেখে ধে হরিই এই সব হয়েছেন, ঈশ্বরই মায়া, জীৰ, 
জগৎ এইসব হয়েচেন। অনুলোম হয়ে তাবপর বিলোম । এইটি 
পুরাণের মত।":. 

“তবে কেউ বলতে পারে মচ্চিদানন্দ এত শক্ত হল কেমন করে-_এই 
জগৎ টিপলে খুব কঠিন বোধ হয়: তার উন্তর এই যে, শোণিত-সথক্র 
এত তরল জিনিস, কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব মানুষ তৈয়ারি হচ্চে । 
তা হতে সবই হতে পারে । একবার অথগ্ড সচ্চিদানন্দে পৌছে তারপর 
নেমে এসে এই সব দেখা 1” ক ৩1৮১] 

'ব্রঙ্মজ্ঞানের পরও আছে- জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ' ঈশ্বর আছেন 
এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তার সঙ্গে আলাপ, তাকে নিয়ে 
আনন্দ করা-__বাঁৎসলাভাঁবে, সখাভাবে, দাশ্তভাবে, মধুরতাবে- এরই 
নাম বিজ্ঞান । জীবজগং তিনি হয়েচেন এইটি দন করার নাম বিজ্ঞীন্ঘ 1” 
| ক ৩৬9] 

“কালীঘবে পূজা করতাম । হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময় 
কোশাকুশী, বেদী, খরের চৌকাট-_সধ 1»ম্ময় । ম্রান্তষ, জীব, জন্ত-_-সব 
চিন্ময় । তখন উন্মন্তের ম্যায় চতুদ্দিকে পুষ্পবর্ণ করতে লাগলাম-_যা 
দেখি তাই পূজা করি," [ক ৩৮১] 

"ধারই নিত্য ভারই লীলা_-খিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই লীলার 
জন্য পাণারূপ ধবেচেন। ব্র্ধ অটল অচল হুমেরুবহ | কিন্তু অচল? 
যার আছে তার চল'ও আছে 1” ক ওন।১| 

“নিতা থেকে লীলা, লীল) থেকে নিতা 1-- চোখ বুজলেই তিনি 
আছেন, আর চোঁখ চাইলেই নাই?" কেউ সত তলার উপরে উঠে 


গুরুকে ভক্তিদান : জবান ও ভক্তি ১৩৫ 


আর নামতে পারে না, আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে 
পারে ।” [ক ৩১৬১) 

এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের 'তুই কী চাল?” প্রশ্নের 
উত্তবে বুলিয়াছিলেন, “আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব ।" তাহাতে ঠাকর 
বলেন, তিই তে বড হীনবুদ্ধি' সমাধির পাবে যা! সমাধি তে। তুচ্ছ 
কথা)? [ক ও!পবিশিষ্ট? 


নিতা ও লীলা একপক্ষে দশন হইতে পীবে। গাকুরের মানসপুত্র 
স্বামী ব্রহ্গনন্দ বলিয়াছেন, "কেউ কেউ নিভা আর লীপা এই দুটোই 
দেখেন | বাসলীলা যখন হচ্ছিল খন এক সখী আর এক সথাকে 
বলেছিল, 'সথি, বেদাশ্থসিদ্ধান্থো গ্রতাতি।? বেদীন্তসিদ্ধান্ত কিনা সেই 
পরব্রহ্ষ-_অর্থাৎ শ্রীর্। | এখানে নিতা আর লীল। এক | আর 'একটা 
আছে নিতা লীলা দুইয়েরই পার ।”২ 

একদা জনৈক ভক্ত ঠাকুকে প্রশ্ন করেন, ভক্ত -এর এককাপে 
তো নিবাঁণ চাই? ঠাকুব উন্তুর দেন, "নিবাণ যে চাই 'এমপ কিছু না। 
এই রকম আছে যে, নিভারু্ তার নিভাভক্ক , চিশ্য় শ্যাম, চিশ্সয় ধাম। 
যেমন চক্র যেখানে হারাগণত্ সেখানে 17 বিষ্ুতআশে ভক্তির বীজ 
যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লা পড়েছিলুম, '৫গাঁর মাল বেদাস্থ 
আনলে । কিন্ত ছিরে খুরে সেই মামা] [ক ৩১৬১] 

যাহাকে ঠাকুর “অথণ্ডের ঘর বলিয়াছেন, সেই নিপিকল-লমাধিমান 
মহাপুরুষ প্বামী বিবেকানন্দ তাহার ইষ্টের কূপ নিত্য বশিতেন | কথা- 
প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন £ “এসব কথা কোনে! বইতে 
পাবে না, এ শুধু এখানকার কথা! ্বামিজী বলতেন, আমার ইঞ্ছেবু 
রূপ নিতা, নিতাসাকাব । ঠাকুর বলতেন, এমন জায়গা আছে, যেখানে 
বরফ গলে, না। 26100600981 5100৬ 1 চিরস্থায়ী তুষার )। সেই 


২ ধর্স প্রসঙ্গে হ্বামী ব্রহ্মানন্দ ! 


১০৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃ্ণ 


১৮৪০1 ( নিগুর ব্রদ্ষই ) নিত্যসাকাঁর কূপ ধরে আছেন ।৮৩ স্বামী 
জগদানন্দের কাছে শুনিয়াছি, স্বামিজী নাকি প্রস্তরে খোদিত এক 
ন[এ|য়ণ-মুতি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “00015 1 [05 0300 £১0501006 
(এই আমার নিগুণ ত্রক্ম)। 'অখণ্ডের ঘরে? নিতাপাকারের কথা 
ঠাকুরের এক দর্শন-নুত্তীন্ত হইতে অবগত হওয়া যাঁয়। জাকুঝ 
বলিয়।ছিলেন £ 


“একদিন দেখিতেছি_মন সমীধিপথে জ্যোতির্ময় বন্য উচ্চে উঠিয়া 
যাইতেছে | চন্দ্র-স্থমভারকামগ্ডিত স্থল জগৎ সহজে অতিক্রম করিয়। 
উহ] প্রথমে জুক্ম ভাবজগজে প্রবিষ্ট হইল। এ বাজোর উচ্চ উচ্চতর 
স্তবসমূঠে উহা] যতই আবোহণ কধিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবী্ 
ভাবখন বিচিত্র মুতিসমূহ পথের ছুই পার্শে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম । 
ক্রমে উক্ত রাজোর চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল । সেখানে 
দেখিলাম, এক কৌতি্সয় বাবধান ( বেডা ) প্রপারিত থাকিয়া খণ্ড ও 
অখণ্ডেব রাজাকে পৃথক্‌ করিয়া বাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লজ্যন 
করিয়া মন ক্রমে অথণ্ডেব বাঁজো প্রবেশ করিল । দেখিলাম__সেখানে 
মুতিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিবাদেহধারী দেবদেবীসকল 
পর্যস্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শহ্দিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ 
অধিকার বিস্তৃত করিয়! রহিযীছেন। কিন্ত পরক্ষণেই দেখিতে 
পাইলাম দিবাজো [তিংখনতষ্ সাতজন প্রবীণ খঝাঁষ সেখানে সমাধিস্থ 
হইয়া বসিয়া আছেন । বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণে" ত্যাগ ও প্রেমে 
ইহারা মানধ ত দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যস্ত অতিক্রম করিয়াছেন। 
বিশ্মিত হইয়া ইহাঁদিগের মহত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে 
দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমীত্রবিরহিত সমরস জোতি- 
অগডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দ্রিবা শিশুর আকারে পরিণত হইল । 


৩ মহাপুরুষজীর কথ।। 


গুরুকে ভক্তিদান : জ্ঞান ও ভক্তি ১০৭ 


এ দেবশিশু উহাদিগের অন্ততমের নিকটে অবতরণপূবক নিজ অপৃব 
স্থললিত বাহুযুগলের দ্বারা তীহার, কঞ্চদেশ প্রেমে ধারণ করিল) 
পরে বীণানিশ্দিত নিজ অমুত্ময়ী বাণী দ্বাপা সাদরে আহ্বাণপৃবক 
সমাধি হইতে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রধতড কবিতে পাগিল। 
স্থকোমল প্রেমম্পর্শে খধি সমাধি হইতে বাখিত হইলেন 'এরং অধপ্তিমিত 
নিনিষেষ লোচনে সেই অপুব বালককে নিবীক্ষণ করিতে পা!গশেন। 
তাভার মুখেব প্রসনোজ্জল ভাব দেখিয়া নে হল, শ!লক যেন জাহ।ও 
খালের পবপবিচিত ভদযের ধন! অখু 2 দেবশিশ্ তখন অসীম 
আনন্দ প্রকাশপৃবক তাহলে বলিতে প্ণাগণ, আমি যাইতেছি, তভামাতে 
আমাখ সহি যাউতে হইবে । ফাসি তাহার এরূপ আভরেধে কোন 
কথা না খলিলেও তাহার প্রেমষপূণ শয়ন তাহার অস্থুরেব সম্মাত বাক, 
করিল । পবে একপ প্রেম দিতে বালককে কিছুক্ষণ পেখিতে দেখিকে 
তিন পুনরান সমাধিস্থ হইয়া! পটিলেন | ছিখন বিস্মিত হয়া দেখি, 
উাহারই শবীরমনের একা হন উজ্জল জো(তির্ আকারে পখিণত হহয়। 
বিলোযমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে শরেশ্কে দেবিবামাত 
বুঝিয়ীছ্িল!ম, এ সেই বান্তি |” [লী ৫1৪] 


ঠাকুরের মত 


ঠাকুরের শ্রামুখনিঃস্থত উক্ভিসমৃ্। পর্যালোচনা করিয়া! আমাদের 
ধারণা জন্মিয়াছে যে, হারা পূর্ব হতে স্প্রতিষ্ঠিত কোন দাশনিক 
মতবাদে পর্যবসিত হয় শাই। দৃষ্টাস্তস্থলে বলা যায়, ঠাকুরের মতকে 
শ্রীশঙ্করাচার্ধের বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ--যে মতে, জগৎ শ্রন্ধের বিবর্ত' 
বা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
[সাকার থাকিতে পারে নাঁ। শানে যে বিষদ্ের অভ্যান বা পুন: 


পুনঃ আবৃত্তি থাকে সেই বিষয়ে শাস্ত্রের তাৎ্পধ অবধারিত তয়। 





১০৮ _ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরাম 


এশ্ববিক কথাপ্রসঙ্ষে ঠাকুর 'ধারই নিতা তাবই লীলা" ইত্যাদি কথা 
বারবার বলিয়াছেন দেখা যায়। “জগৎ কি মিথা! ?--এই সুস্পষ্ট 
প্রশ্নের উন্রে বলিয়াছেন, “মিথা! কেন? এসব বিচারের কথা 1, 
[ক ৪1৭৩! “পাঁধনের সময় নেতি-নেতি করে তাঁগ করতে হয়; তাঁকে 
লাভের পর বুঝ1 যায় তিনিই সব হয়েচেন। [ক ৪1৭২] “নিতো 
পৌছে লীলায় থাকা ভাল 1-..লীলাও সত্য।' ক ২৭২] “বেদীস্তেব 
সার-ত্রঙ্গ সতা, জগৎ মিথা, $ কিন্ত এখানকার অবস্থা বেদবেদাস্ত 
ছাঁড়িয়ে চলে গেছে?” 

টীরুরেৰ নিজের সম্পর্কে উক্তিবিশেষ হইতে জগতের সত্যতা 
প্রমীণিত হয় । তিনি বলিতেন, 'আমার মুক্তি নাই , সরকারী কমচারী-_ 
জমিদারির যেখানে গোলমাল উপস্থিত হবে, সেখানেই ছুটতে হবে।? 
জমিদারি সতা না হইলে, তাহার মুক্তিপক্ষে বাধ কী ? 


শ্জীব-গোস্বামি-প্রমুখ বেষ্ণবাচাধগণের প্রচাবিত অচিন্ত্যভেদাভেদ- 
বাদকেও ঠাকুরের মত বলিয়া মাণিতে পারা যায় না। ঠীকুর ভেদীভেদ - 
বঙ্জিত নিগুপণ অবস্থাও স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু এ মতবাদে যে 
“নিবিশেষ পরন্ধ' স্বীকার করা হয়, উহা অবাক্তশক্তিক বা সগ্তণ।| আবার 
এ ব্রহ্গকে কোথাও ভগবান শীরুফ্েের প্রভা বা অঙ্গকাস্তি, কোথাও বা 
নৃপায়ণ।দি ঈশ্বর-বিগ্রহসকলেব নিতাধাম 'পরধোগের বভিঃস্থ জো [তি- 
নণ্ডল_নামাস্তরে 'সিদ্ধলোক বলা হইছে ঠাকুরের কথায় উহার 
সমর্থন পাই নী। তিনি কোথাও নিবিশেষকে সবিশেষ হইতে খাট 
করেন নাই । 

এতাবৎকাল পধন্ত বিবতখাদ ও অচিন্তাভেপাভেদবাদ অবলম্বনে কেহ 
কেহ গানের সবধম-সমন্বয় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া 
আমরা এ দুইজাতীয় ব্যাথার 'প্রাতিকূলে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া ক্ষান্ত 
হইলাম | ভবিষ্য দাশনিক ঠাকুরের মতবাদ লইয়া ষে দর্শন বচনা করিবেন 
তাহাতে ঠাকুরের ্রীামুখোক্ত সকল কথার সামক্রস্ত। দেখাইডে হইবে। 


গুরুকে ভক্তিদ্বান : জান ও ভক্তি ১০৪ 


আালে।চা বিষয়ে স্বাশী শবানন্দের প্রশ্নের উদ্তাবে জামী তুবীয়ানন্দ 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন হাতার অধিকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি । 

“গাকুরেছ মহ বলী বড সোজা নয় । তবে আমা মনে হয, সকল 
প্মতানে উতপাহি তত করিবার জনক তিনি পপেছেন- যত মত তাত পথ |? 
সকল মত তিনি নিজে সাধন করে, এক সতো পৌছান যায় অশ্ভব করে, 

তবে এ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন । পাবমাথিক সতা এক অদ্বৈত, 
নাকে ব্রঙ্গ পরমাম্ত্রা ভগবান ইতাদি অনেক নামে অভিহিচ করবা ঠয়। 
ক্ুচিব বিচিত্রতা অনসাতে সেই এককেই যিনি মেকপভাবে উপলক্ধি। 
কবেছেন তিনি মে্প ভাব বান করবার চেঙ্গা করে ভিন ভিন্ন নাম 
দিয়েছেন । তথাপি তাব সবটা পলতে পারেন শি) তিনি যাতিনি 
আই”--এই বলে গেছেন । অবস্থাপিশেষে গৌডপাদেব 'ঘক্াওবাদ। 
শঙ্কাধর বিবতিধাধ, অন্ের পরিশামবাদ অথবা শিবান্ছৈ তবাদ -মকলক 
সতা এবং এসমস্চ ছাডা তিনি 'অবাওএনসোগোচি্ম | এব লকলেই 
তপস্তার দ্বারা ভগবতকুপায় আদিষ্ট হয়ে ভিন্ন তিন বাদ প্রচার করেছিপেন। 
তাকে লয়েই সকল বাদ, তিনি বাদ-বিচাবের পার । 

“এই সতাটি প্রকীশ করাই যেন ঠাকুরের মত বলে মনে হয়| ভিদহ 
বৃদ্ধা দাসোঠম্মি তে জীববুদ্ধণা ত্বদংশক:। আসশ্মবুঙ্গা! তবমেবাইম ইতি থে 
নিশ্চিতা মতি 18 ঈভাহ ভিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলে প্রকাশ করতেন। 
আর চিন্ময় কোশাকুশী কেন হবে না? শি হন খিন। মহ শানয়া ইতি 
চবাচরম*-তিনি ভিন্ন ৪ কিছুই লাই, সবই 5 তিনি । আমরা ভকে 
না দেখেই ও অন্য জিনিস দেখি, নতুবা তিনি নদ নামকপ হো ভা 
থেকেই এবং এক ভাতেই তরঙ্গ, কেন, বুদবুদ, জল ছাড়া তো কিড়ই 

রি তুমি আমাকে কিভাবে দেখ *--প্রারামচন্দের এই প্রশ্রের উরে পরমা বীর 
ললিয়াছিলেন ; "যখন মনে হয় আমি দেচমাত্র, তখন দেখি তুমি গুড, আদি দাস? যখন 
ভাবি যে মামি একটি জীব, তখন দেখি তুমি পূর্ণ, শামি অংশ) আর যখন নিজেকে আত্মা 
বলিয়] ধারণা করি, হখন দেখি তুমিই আমি, আমিই ভুমি” ইভা আমার নিশ্চিত মত। 


১১০ শ্রীচৈতন্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


নেই। এতে তোমার বিবর্তবাদ থাক আর যাক। এ সত্য যিনি 
দেখেছেন তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না । তবে আবার ঠাকুরের এমন 
অবস্থা হতো! যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন, তখন বূপ নাম থাকতো 
না, তাঁর পারে যেতেন, সে অবাঁডঙমনসোগোচরম্* অবস্থা । সেও 
বিব্রাদ গ্রভৃতিব পার । তখনও কিন্খ সেই একই আছেন অদ্বৈত, 
আর কিছুই নেই, সেখানে বিবর্ত কোথায়? অজাতই বা কোথায় ? 
বিবর্ত, অজাত, পরিণাম প্রভৃতি সব তাতেই হচ্ছে । তিনি মাত্র সত্য, 
আবার তা থেকে যে জীবজগৎ হচ্ছে তাও সতা, যদি তাকে না ভুল। 
যায়। তাকে ভূলে নামরূপ দেখলেই মিথা! হয়ে গেল কেন? না, 
তারা থাকে না এইজন্য | কিল্ব যদি তাকে মনে থাকে তবে বুঝতে পারি, 
'শীঝেরই খোশ ও খোলেরই মীঝ | "য়া ততমিদং সবং", “ময়ি সবমিদং 
প্রোতং ইতাদি তখন যেন বোঝা যায়। 

“আসল কথা, তাকে দেখতে হবে, তাকে দেখলে আর কিছু থাকে 
না। তিনি সবময় বোধ হয়ে যাঁয়। তাকে দেখবার আগে অবধি যত 
গোল, যত বাদবিবাদ, তাকে জানলে সব গোল মেটে, কোন বাদই 
আর তখন থাকে না, মীত্র তিনিই থাঁকেন। তিনিই এক পারম!থিক 
সতা, তাকে আশ্রয় করেই সকল মতবাদ, তাঁকে পেলেই অব শান্তি । 
কোঁনওবপে তাকেই পেতে হবে, এই ঠাকুরের মত। “অদ্বৈত জ্ঞান 
আচলে বেধে যা 5৮ তাহ ক) অথাৎ তাঁকে লাভ করে যেমন অভি- 
রুচি যে -কাঁনও বাদ নিয়ে থাক, কে|নও ক্ষতি হবে না। তবে তাঁকে 
জানলেই মুক্তি অবশ্ঠন্তাবী, বন্ধন থাকে না। তারপর শরীর গ্রহণ 
_-মরণাঞ্ঠে আপন আপন কচিব উপব নির্ভর করছে । যারা নিবাণ 
গ্রহণ করবে, তারা জগৎ স্বপ্রব্ৎ জেনে একমাত্র নিহিশেষ ব্রদ্দে মন 
সমাধান করে জ্যোঁতিমাত্রে পয় হয়ে যারে। আর যারা প্রভুর ভক্তি নিয়ে 
থাকবে, তারা জগৎকে তার বিভৃতি জেনে মচ্চিদীনন্দবিগ্রহ যে তিনি, 
£!পন লীলার খেলুড়ে হয়ে বারংবার শরীব ধারণ করতে কাতর হবে না; 


গুরুকে ভক্িদান £ জ্ঞান ও ভক্তি ১১১ 


তার৷ আত্মারাম হয়ে তাতে অহেতুকী ডি করবে, নিবাণাদি দিতে 
চাইলেও গ্রহণ করবে না।” 


শদ্ধাভক্তির অধিকারী 

ভক্তি-প্রপঙ্গে মার একটি বিষয়ের আপোচনা করিয়া অধ্যায় পবি- 
সমাপ কলিতেছি | বিষগ্নটি এই, যে-কেহ শঙ্জাভক্তি অধিকারী 2ইত৬ 
পারে কিনা? কেননা, মহপ্রহ বলিয়াছেন, মোক্ষ [য়া ভক্তি গাপা 
কবে নরাদ্ণে | নাকিবও বশিয়াছেন, ছ্িদাভিজি দিতে কাতির হই 1? 
উতণে, ঠাঁকুলেবই কথা-প্রমাণে বলিতে হয, স্সাত্রে শিবাণকামী সাধকের 
সংথাই সবাঁধিক , প্রবর্তক অবস্থায় মাহাকে ভক্তিকামী বলিয়া মনে 
হয়, সিদ্ধাবস্থায় তিনিও মোগলামী হইয়া পড়িতে পাবেন এ পডেন। 
জগ্মজন্মাস্রের তীর দতনজ।লারু শ্মতি তাহাকে কিয়তরাসে করিয়া তুলে 
কিনা, কে বপিবে। অপবদিকে, যোক্ষের আনন্দাতিশযা ৪ হয়তো 
এমনভাবে তাহীকে আকবণ করে ঘষে, তিনি আব বার্সিত বজায় প্রাখিতে 
সমর্থ হন পা রাখিবাব প্রয়োজনও বোধ করেন না। 

৩থাপি স্বয়ং ভগবান যেখানে ভক্তির মাহাস্মাপ্রচারক, সেখানে কে 
ন! কেহ নিশ্চয়ই অকপটে ভঞ্জিকামী হইবে । আর যদি তাহাভ তয়। 
শীঘ্র বা বিলে তাঁভার মনঙ্কামন। পূর্ণ হইবে। 

ঠাকুরের মুখে “চিনি হব না; চিশি খেতে ভাপবাপি' একথা স্বিয়া 
পাত শশধরু তর্কচডামণি প্রশ্থ করেন, শাভনি যদি পণ মামি পয 
করেন ও] হলে কী হবে? চিনি যদি করে লন?” কাকুর উলব দেন, 
“তবে কি নারদ,,সনক, সনাতিন, সনন্দ, সনতকুমার শানে নাই? তারা 
রানী হয়েও “ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছিল । প্রার্থনা কর। তিনি 
দয়াময় । তিনি কি ভক্তের কথ! শ্তনেন না? হিনি কল্পতক 1 তা? 
কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে 1” [ক ৩৯৩) 


১১২ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামরুষ্চ 


নটকবি ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “একটি সাধ-_ 
'অহৈতুকী ভক্তি!” উত্তরে ঠাকুর 'অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়, 
জীবকোটির হয় না” বলিয়াই আনমনে গাঁন ধরেন, শ্যামাধন কি সবাই 
পায়।---*১- নিশুণে কমলাকান্ত তবু সে চবণ চাঁয়। ক ৩১১২] 

গাঁকর তাহার ভক্তগণের হধো তিন, শ্রেণী নিদেশ করিতেন__অস্তরঙ্, 
বহিরক্গ ও বসদ্দার | বহিরঙ্গ পর বসদ্দাবের কথা দূরে থাকুক, অন্তরঙ্গ 
ভক্তগণের মধ্য ও সকলেই মঈশ্বরকোটি বা সবোচ্চ শ্রেণীর ছিলেন না । 
গাবুবের কপায় কেভ কেহ হয়তো “জ্ঞান 5 প্রেমে, তাগ ৪ পুণো বধিত 
হইয়! কালে & থাকে উন্নীত হইয়াছেন বা হইবেন । স্বামী তুরীয়ানন্দের 
কাছে কেহ কেহ শুনিয্াছেন- যে. এরূপই হইয়া থাকে 1 ম্বামিজী 
গাঝকরের কাছে শুনিয়া থাকিবেন । 

একদা লেখক ঠাকুরের অন্তরঙ্গভক্ত প্াঞখর।মরুষ্*-কথামুতকার শ্রী্'কে 
এই মর্মে প্রন করিয়াছিল,.--'ঠাকৃব কথামুতের অনেকস্থলে শুদ্ধীভক্তির 
মহিমা কীতন করিয়াছেন, অথচ স্পষ্টই বলিয়াছেন, শুদ্ধাভক্তি 
জীবকোটির হয় না। যদি তাহাই হইবে মাত্র একশ্রেণীর কতিপয় 
ভক্তের জন্যই উহ] চিরকাল সংরক্ষিত থাকিবে, তবে এত কবিয়া সকলের 
কছে পুনঃপুনঃ উহ] বর্ণনা করিলেন কেন ?' কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া 
শ্রম আস্তে আন্তে কহিলেন, “এক জন্মে না হলেও কয়েক জন্মে হতে 
পারে ।' অর্থাৎ কযেক জনোব 'শকান্তিক কাঁমনী ও একনিষ্ঠ সাধনায়, 
জীবকোটি ঈশ্বরকোটিত্ব লাভ করিতে পারে । 





নবম অধ্যায় 
মাতৃভক্তি ও গঙ্গভক্তি 


শ্রীচৈতন্য ও শ্রারামকৃষ্জ উভয়েবউ মাতৃভক্তি জাহবীধারার হায় পবিজ্র 
ও পাবনকরী ; আর তীতাঁদের গঙ্গাভক্তি সংসার"দাবদগ্ধ নরনাীর 
ত্রিতাপজ্ালার শান্তিকরী ! এই ছুই বিষয়ে উভয় মহাপুকুষেব আচবণের 
সমতা অস্ধাবরনযোগ্য । 


এচৈতন্তের মাতৃভক্তি 
জাঙ্গ সঙ্ভোদর শ্রীবিশ্বরূপ গ্ৃতাগ করিয়া সন্ণাসী হইয়াছেন । 
শ্ীবিশ্বস্তর দন ও কিশোর অতিক্রম করেন নাত । কিন্ত এই বয়সেই 
মাতাপিতার “বদনা মঙ্জে অন্টিভিল করিলেন ; বালচপলা ছাড়িয়া কিছু 
দিনের জন্ত ধীবশ্তির তইয1 গেলেন 1 আবি 
নিরবধি থাকে দ্রাঙাপিতাব সপে । 
ছুঃখ পাঁসরয়ে দেন জননী জনকে । [ভা ১৫] 
উপনয়ন হইয়া গিক্গীছে। প্রাবিশ্বস্তর অধায়নে মন দিয়াছেন, এমন 
ময়ে কাহার পিত! পরলোক গমন করিলেন 1 পিভহীন হইয়া তিনি 
অনেক কারদ্দিলেন এবং জননীকে এই বলিষ। প্রবোধ দিলেন £ 
শুন মাতা, মনে কিছু না চিন্তহ তুমি । 
সকল তোমার আঁছে যদি আছি আমি ॥? [ভা ১৬] 
মহাপ্রভু সম্গাস করিবেন। অনেক করিয়া মাকে আগেই 
বুঝাইয়াছেন । চারিদণ্ড বাজি থাকিতে যখন ঘর ছাড়িয়া যাইবেন, 
জননীর হাত ধরিয়? পুনরায় বলিতে লাগিলেন £ 
বিস্তর করিল তুমি আমার পালন । 
পটিলাড শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥ 


১১৪ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


আপনার তিলার্ধেকো না লইল! সুখ । 
আজন্ম আমীর তুমি বাঢ়াইলা ভোগ ॥ 
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার । 
নটি উিলেরা রতি 


শুন মাতা ! নী টি সংসার। 
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ 
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ । 
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥ 
দশদিন অন্তরে, কি এখনে বা আমি । 
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥ 
ব্যবহার পরমার্থ যঘতেক তোমার । 
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥ 
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বারবার--। 
তোমার সকল ভার আমার আমার ॥ 
অনস্তর জননীর পদধূলি শিরে ধরিয়া, জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
মহাপ্রভু গৃহতাগ করিলেন। [ভা! ২২৬. 
সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু শন্তপুরে শ্রাঅৈতাচার্ষের ঘরে আসিয়াছে । 
অদৈতপ্রভুর ব্যবস্থায় নবদ্বীপ হইতে তাহার জননী আসিয়! উপস্থিত 
হইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র মহাপ্রভু, দূরে থাকিতেই, দণ্ডবৎ 
পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ১ এবং জননীকে সাক্ষাৎ বিশ্বজননী জ্ঞানে 
পুনংপুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে করিতে ভ্তব করিতে লাগিলেন £ 
তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী । 
তোমারে সে গুণাতীত সত্তববূপ! কহি ॥ 


মাতৃভক্তি ও গক্ষাভক্তি ১১৫ 


তুমি যদি শুভরৃষ্টি কর জীব প্রতি । 

তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতিমতি ॥ 
তুমি সে কেবল মুত্তিমতী বিষ্ুভক্তি। 
যাহা হৈতে সব হয় তুমি সেই শক্তি ॥ 


যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়। 

পালহ তুমি সে, তোমাতে সে লীনা হয় ॥ 

তোমার প্রভাব রি শক্তি কার | 

সভার হৃদয়ে পূণ বসতি ঠোমার ॥ ভা ৩1৪] 

পুরীতে অবস্থানকালে ম্তাপ্রন্থ প্রিয়পাধদ পণ্ভতিত জগদানন্দকে প্রতি 

বং্পর নবছ্বীপে মার কাছে পাগাইতেন । মাকে দিবার জন্য ভজগন্নাথের 
প্রস।দী বস্ত্র ৪ উত্তম প্রপাদ সঙ্গে দিতেন । আর সেই সঙ্গে বপিতেন £ 

০০০৭ মাভাকে কহিয় নমক্কার। 

গামার নামে পাদপণ্া ধরিহ তাহার ॥ 

কহিয় তাহারে-_তুমি করহ স্মরণ | 

নিতা আসি নামি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ 

যেদিনে তোমার ইচ্ছা! করাইতে ভোজন । 

সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥ 

তোমার সেবা ছান্ডি আমি করিল সন্নাস। 

বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ ॥ 

এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার । 

তোমার অধীন আমি- পুত্র তোমার ॥ 

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে। 

যাবৎ জীব" তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥ [চ ৩1১০] 


* ১৬ শ্রীচৈতগ্ত ও শ্রীরামকৃষ: 


শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি 

সাত বৎসর বয়সে শ্রীগদাধর পিতৃহারা হইলেন। কৈশোর পিতৃম্সেহ 
অনুভব করিবার শ্রেষ্ঠ সময়; তাহার অভাববোধ তীব্র হইয়া উঠিল । 
কিন্ত জননীর দিকে চাহিয়া, ছেলেকে সর্ধদা বিষণ্ন দেখিলে জননী আরও 
মন্পীড়িতা হইবেন বুঝিয়া, তিনি বাহিরে চাপিয়া গেলেন এবং বাহৃত; 
পৃবের ঘ্বাঁয় হাশ্তকৌতুকে কাল কাটাইতে লাগিলেন । মা দিতে পারিবেন 
না এমন কোন জিনিসের জন্য তাহাকে আর আবদার করিয়া ধরিতেন 
না, মার কাছে কাছে থাকিতেন এবং দেবসেবায় ও ঘরের কাজে তীহাকে 
সাহাধা করিতেন । 

বেদাত্বোক্ত জ্ঞীনমার্গের সাধনায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়-__এইকথ। 
শ্রী“ তোতাপুরীর মুখে শুনিয়! ঠাকুর কহিলেন, "মি গোপনে করলে 
চলে, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই । আমার বুড়ো মা অনেক 
শোক পেয়েচেন, সন্্যাসের কথা জানতে পারলে তার প্রাণে বিষম আঘাত 
লাগবে । আমি তা কিছুতেই করতে পারব না।” তোতাপুরী বলিলেন, 
উত্তম কথা ।" 

ঠাকুরের জননী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী জীবনের শেষ দ্বাদশ বংমর 
গঙ্গীতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটার নহ্বত-ঘরে বাস করিয়াছিলেন। 
ঠাঁকুর ফুপচন্দন লইয়া মাকে পূজা করিতেন এবং নিত্য স্বহস্তে মার 
সেবা-শ্শষ্বা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। সেই জগতের 
মাই মা হয়ে এসেচেন, তিনি বলিতেন। 

ঠাকুর বুন্দাবনে গিয়াছেন | সিদ্ধপ্রেমিকা গঙ্গামীয়ী নিধুবনে 
থাঁকিতেন, তাহার সঙ্গে দেখা হইল । ঠাকুরের অঙ্গে মহাভাবের প্রকাশ 
দেখিয়া গঙ্গামায়ী তাহাকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধা জ্ঞান করিলেন এবং তাহার 
সুদীর্ঘ তপস্যা এতদিনে সফল হইল ভাবিয়া আনন্দে অধীরা হইলেন । 
সেই আদরের “ছুলালী'কে তিনি আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন ন1। 
এদিকে ঠাকুবও গঙ্গা-মার প্রেমে বিমোহিত। স্থির হইল, ঠাকুর ব্রজে 


মাতৃভক্তি ও গঙ্গাভক্তি ১১৭ 


গঙ্গা-মার কাছেই থাকিয়া যাইবেন, আর দেশে ফিরিবেন না। অন্ছগত 
ভক্ত মথুরানাথ তাহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং কেমন করিয়া গাকুরকে 
দেশে ফিরাইবেন, হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন । শেধকালে 
ঠাকুরের ছুই হাতি ধরিয়া হৃদয় ও গঞ্গা-মার মধ্যে টানাটানি আস্ত 
হইল। উপায়ান্্র না দেখিয়া হৃদয় ঠাকুরের বুড়ো মা যে বহুদুরে 
দক্ষিণেশ্বরে আছেন, এই কথাটা স্মরণ কবাইয়া দিলেন । অমনি ঠাকুরের 
মন ঘুরিয়া গেল । সকলের উপরে মাতৃভক্তির জয়জয়কার হইল । 


কামারপুকুর হইতে ঠাকুরের মেজ ভাই শ্রীরামেশ্বরের মৃতা-সংবাদ 
আসিয়াছে । ঠাকুর তৎক্ষণাৎ মন্দিরে বাইয়া জগদম্থার নিকট কাতর 
প্রার্থনা করিশেন ভাহাবর বুদ্ধা মাকে শোকেব হাত হইতে বক্ষা করিবার 
জন্য । তানপুরার কান টিপিয়া সুর যেমন চড়াউয়া! দেয়, জগন্মাঁতা 
শ্রামতী চন্দ্রাদেকীর মুন ০তমনি উচ্চগ্রামে চভাইয়া রাখিলেন। পাথিব 
শে।কছঃখ তাহাকে দান স্পশ কর্তিত পারিল না। সংসার অনিতা 
ইত্যাদি কথ! কহিয়া। তিনি পুঞ্রকেইহ সাস্থনা দিতে লাগিলেন ! 


সন্ধার পরে জননীর কাছে বসিযা গাকুর শিজেপ পৃব-্লীবনের 
ননাকথা তুলিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পূর্ণ করিলেন | বাতি দ্বই প্রহর 
পর্ষস্ত মাকে কত গল্পই শুনাহইলেন। বুত্বগর্ভা জননী পত্ুপুত্রের শ্রামুখে 
তাহাপই বালালালাঁকথা শুনিতে শুনিতে যখন তন্ময় চইয়া পড়িয়াছেন, 
তখন ঠীহাকে শয়ন করাইয়া ঠাকুর নিজের ঘরে চলিপ্পা আসিলেন । 
অজঃপর জননী আর ভিনদিনমাজ এই সংসারে ছিলেন, কিন্ত তাহার 
বাহাসংজ্ঞা ছিল না। যখন তাহাকে অন্যর্জলি কর! হইল, ঠাকুর ক্ষুল- 
চন্দন-তুলশী লইয়া মার পাদপন্মে অঞ্জলি দিলেন। মার জন্য অজস্র 
অশ্রবর্ষণ করিলেন । সন্্যাসীর বৈধকর্মে অধিকার নাই ; তথাপি মার 
পুত্োচিত কোন কাজই করিতে পানিলেন না ভাবিয়া একদিন তর্পণ 
করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কতকাধ হইলেন না। ভাবাবেশে অঙ্গুলি 





১১৮ জরীচৈতন্য ও শ্রারামরু্জ 


অলাড ০ অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল পড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন 
কাঁদিতে কাঁদিতে জননীকে নিজের অসামধ্্য নিবেদন করিলেন । 

প্রীরামরুষ্-ভক্ত-জননী শ্রীপারদ1 দেবী বলিয়াছিলেন শ্রীমতী নিকুষ্ত 
দেবীকে £ শাশুডীবর মৃত্যুর সময় বলতে লাগলেন, মাগো, তুমি কেগো, 
তুমি আমাম্ম গর্ভে ধারণ করেছিলে! মা, একরূপে এতদিন দেখলি, 
এখন যেন দেখিস |” শাশ্ুভীর মৃত্যুর পর একদিন খাবার পূর্বে বল্লেন, 
“দাড়াও, আমি মার জন্যে পঞ্চবটাতে একটু কেদে আসি ।” 

ঠাকুরের প্রামুখে তাহার ভক্ত সন্তানেরা কতদিন শুনিয়াছেন £ 
“সংসারে বাপ-মা পপ্রম গুক । ফতদিন বেচে থাকেন, যথাশক্তি তাদের 
সেব। করতে হয়, আব মরে গেলে যথাসাধ্য শ্রাঙ্ধ করতে হয় । যে দরিদ্র, 
কিছু নাই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নাই, তাকে বনে গিয়ে তাদের স্মরণ 
করে কফারতে হয় ; তবে তাদের খণ শোধ হয়। 

“যতক্ষণ মা আছেন, তাকে দেখতে হবে । যতক্ষণ নিজের শরীরের 
খপর আছে, মার খপব্ও নিতে হলে |» 

শ্রীচেভম্যের গঙ্গাভক্তি 

ছাত্রজীবনে শ্াবিশ্বস্তর গঙ্গাস্সীন করিয়া মাঁলাচন্দন লইয়া গঙ্গপুজ? 

করিতেন । অধ্যাপক-জীবনে পদ্মাতীর হইতে ফিবিয়া আসিয়া__ 
--* সবগণের সহিতে । 


গঙ্গারে হইলা দগ্ডবত বহুমতে || [ভ1 ১1১০] 
সন্নাশেক্স পর মহাপ্রত্ভু রাঁচদেশে কিন়দ্দর গমন করিয়া পুনরায় 
পধাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন । পথে কাহারও মুত হরিনাম না শুনিয়া 
দারুণ মনংম্্র্ হইয়াছিলেন, আচন্থিতে এক বাখালশিশু হরিধ্বনি করিয়া 
উঠিতেই তাহার ক্ষুপ্রভাঁব দূর হইল । বলিলেন £ 
দিন তিনচারি যত দেখিলাড গ্রাম । 
কাহারো মুখেতে না শুনিলু' হরিনাম ॥ 


মাতভক্তি ও গঙ্গাভক্তি ১১৯ 


আচন্থিতে শিশুমুখে শুনি হরিধ্বনি | 

কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি % 

-** গঙ্গী কতদূর এথা হৈতে ? 

সভে বলিলেন--এক প্রহরেব পথে ॥ 

প্রভু বোলে--এ মহিমা কেবল গঙ্গার । 

অতএব এথা হরিনামের সঞ্চার ॥ 

গঙ্গার বাতাস কিবা লাগিয়াছে এথা | 

অতএব শুনিলাও হরিগ্ণগাথা ॥ 
গঙ্গীব মহিমা বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর গঙ্গাজানের উচ্ছা বল্বতী হইল । 
এমন্তসিংহপ্রায়' গঙ্গার অভিমুখে ধাইয়া চলিলেন ও সন্গাগমে গঙ্গাতীগে 
আসিয়া পৌছিলেন । তারপরে__ 

নিতানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মঙ্জন | 

গঙ্গণ গঙ্গা বলি লু করিলা ক্রন্দন ॥ 

পুর্ণ করি করিলেন গঙ্গাক্ল পান | 

পুনঃপুনঃ স্কতি করি করেন প্রণাম ॥ [ভা ৩1১7 


পুবীতে মহাপ্রভু প্রিয় সাবভৌম শি তাহার ভ্রাতা বিদ্যা" 
বাঁচস্পরিকে বলিয়ীছিলেন £ 
দার-জলরূপে কষ প্রকট সম্প্রতি 
দরশনে আ্ানে করে জীবের মুক্তি ॥ 
দার্ত্রক্ষরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুকুষোত্তম | 
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্র্মা সম ॥ 
সার্ভৌম কর দাকুত্রক্ম আরাধন । 
বাচস্পতি কর জ্লব্রদ্দের সেবন ॥ [চ ১১৫] 


১২০ শ্লীচৈতন্য ও শ্রারামরু্জ 


প্রীরামকুষ্ের গঙ্গাভক্তি 


ঠাকুরের পিতা শ্রদিরাম চট্টোপাধ্যায় অশন্রপ্রতিগ্রাহী ও অশূন্রযাজী 
ছিলেন । জোঠভ্রাতা গ্ররামকুমার যখন রাণী রাসমণির দেবালয়ে পৃজকের 
পদ লইলেন, শ্রাগদাধর তখন বংশগত নিষ্ঠাবশতঃ তথায় অন্নগ্রহণে 
অসম্মতভ তইলেন। তাহাতে বুজকুমীর বলিলেন, তবে সিধা নিয়ে 
গঙ্গাগর্ভে পঞ্চবটাতে নিজের হাতে রোধে খাঞ্ড। গঙ্গাগর্ভে সকল বস্তই 
পবির--একথা তো মান? বালক না মানিয়া পারিলেন না| গঙ্ষা- 
ভক্তির কাছে আহারের এঁকাপ্তিক নিঙা পরাজিত হইল । 

ঠাকুর খলিতেন, গিক্ষাজল জলের মধো নয়, শ্রীবন্দাবনের রজঃ 
ধলোর মাঙ্ো নয়, আর আআজগনাথ্দেবের মহাপ্রসাদ অন্নের মধো নয় | 
এই তিন ব্রঙ্গেব রূপ |? 

বপিতেন £ “নিতাশুদ প্রঙ্ষ্ জীপকে পবিত্র করিবার জনতা বারিরূপে 
গঙ্গার আকাখে পিণত হইয়া রৃহিশাছেন। স্ভবাং গঙ্গা সাক্ষাৎ 
বক্ষবারি! গঙ্ষাতীবে বাম করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্মবু্ষ 
সতঃ স্ফরিত হয়। গঙ্ষার পৃন্ু বাম্পকখাপূণ পবন উভয়কুলে যতদূর 
সঞচণণ করে হতদর পযন্ত পবিত্র ভুমি। এ তুশিবাশীদিগের জীবনে 
সদাচাব, ঈশ্ববভাঁক, নিষ্ঠা, দান এব, তপশ্নার ভাব শৈলস্রতা ভাগীরখীর 
ঈপীয় শদাতি বিজিত |" লী 5) 


কেহ হয়তো অনেলগদশ লিস্ঘলিৎ] শাহ মাত 


না 


বাঁ বিষ্য়ী লোকের 
সঙ্গ করিয়া আপিয়াছে, চাকর তাং]কে দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেন 
5 বলিতেন, “যা, কয়েক আজলা গঙ্গাজল খেয়ে আধু ” বিষযা লোকের 
বিষয়চিষ্তায় বা স্পর্শে কোন স্তান অপবিত্র হইয়াছে দেখিলে সেবককে 
বলিতেন, 'এখাঁনে বেশ করে গঙ্গ'জল ছিটিয়ে দে) কখনো বা নিজের 
হাতেই ছিটাইয়া দিতেন | গঙ্গায় নাষিয়া কেহ শৌচাদি করিতেছে 
দেখিলে মনে বাথা পাইতেন ও উহা করিতে নিষেধ করিতেন । 


দশম অধ্যায় 
বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্ঠ 


১। মাভাপিতা! 
শ্রীবিশস্তব ও হ্রীগদাধল উভয়েই সদবাক্গণকুলে শরীর পবিণিহ 
করিয়াছিলেন । তাহাদের উভষেরহ পিতা শাজী শদাচাবে লিঈাবতন, 
সরল, সতাবাদী, পরোপ্কারী, তেজন্সী, ভীব-ব্রভাদি-গারায়ণ,। বিশেষত 
৮রঘুনাথ- ভক্ত । মাতা পিতার আন্রূপ কণমন্পন্না, বিশেষ্ভা সরলা 
৪ দয়াবতী | মহাপুরষকে গজে বারণকালে মাতীর সদদণ পবাকাঙ্গা 
প্রাপ হইয়াছিল । তখন-_ 
সবজীবে দয়া ভেল শচীব অন্থাবে। 
আত্মজ্ঞানে দয়া করে--নাতি ভিন্ন পরে ॥ |ম ৩] 
শ্রীমতী চন্াদেবীর একই অবস্থা 1 তথ! হইতে 'হকটা লাবজলীন 
প্রেম আসিয়া ভীভার ভদম অশ্বিপার কগ্দিয়া পসিমহ্থিল। সংসারের 
কাজ করিতে করিতে তিনি মাঝে মাকে দরিদ্র প্রতিবেশীদের গ্রহে 
যাইয়া খবর লইতেন ভাণাদের নিতাপ্রয়েজনায় কোন বন্ধ আভা 
আছে কিনা, এব, আছ জানিতে পা্রিলে হৎক্ষণাত নিজের সংলার 
হইতে তাহ) পূরণ কিয়া দিছেন 1 বেলা ততীষ্গ প্রহরে গং আহারে 
বসিবার পৃবে প্রন্রায় হাঁঙাদের গ্রহে যাইয়া দেখিনেল ভাঙাদের 
সকলেন্ াহাব ভইয়ছে কিনা ও জর তক্গান ক্াব্ুণে কাহাব্ুল খাবা 
জুটে নাই বুঝিতে পারিলে তাহাকে শ্বগৃকে আনিয়া নিজের অন ধরিয়া 
দিতেন । 
২। আনির্ভাব-কাল 
নবীন বসম্ত-লমাগমে যখন বহ্বদ্ধরা গাতিমুখব ও সমুদয় প্রাণি-জগ্ 
নৃতন প্রীণ-স্পন্দনে সরীবিত, সেই স্থখদ সমগ্পে, মুখাচাঙ্ছর ফাল্তলের 


১২২ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রারামরুষ্জ 


শুরুপক্ষে বাঙ্গলার ছুই মহাপুরুষ প্রীছুভূতি হইয়'ছিলেন চৈতন্যের 
মাবিভীব-তিথি পৃণিমা ; শ্রীরামকঞ্জের দ্বিতীয়া । 


৩। পত্রী-পরিজ্ঞান 
একদা শ্রীবিশ্বস্তর সদলবলে বনমালী আচার্ধের গৃহে গমন করেন । 
আচারের সঙ্গে কথা কহিয়! কিরিবার পথে দেখিলেন, বল্পভাচার্য-ছুহিতা৷ 
কচিপাঁননা শ্রামতী লক্ষ্মী সথাবেছিতা হইয়া গঙ্গাীনে যাইতেছেন । 
দেখিয়াই তাহাকে স্বীয় ভাবী পত্রী বলিঘা চিনিতে পাবিলেন । 
তত; কালেন কিয়তাচাধস্ত বনমালিনঃ। 
জগাম পুরাং তং দ্রষটুং কৌতুকাৎ প্রণতস্থয সঃ । 
আভাষা গচ্ছতাচার্ষং হরিণা দদ্রশে পথি । 
বল্লভাচাধদ্বহিতা সখীজনসমাবৃতা ॥ 
স্ানার্থং জাহ্ুবীতোঁয়ে গচ্ছন্তী রুচিরাননা । 
দুষ্ট তাং তাদ্রশীং জ্ঞাত্বা মনসা জন্মকারণম্‌ ॥ 
তল্তা! জগাম নিলয়ং স্বমেব স্বজনৈ? সহ । [মু ১৯] 
বহু অন্তসন্ধীনেও পাত্রী মিলিতেছে নী দেখিয়া আত্মীয়স্বজনেরা 
যখন নিশাস্ত বিরস ও চিন্তামগ্রত তখন আ্ীগদাধর ভাঁবাবিইঈ হইয়া 
বলিয়াছিলেন, 'জয়বামবাটীর রামচন্দ্র মুখুযোর এময়েটি কুটো। বেধে রাখা 
আছে, দেখগেযা।? 


1 সাধু-অতিথি ও দরিদ্রের বা 
নবদ্ধীপে যারা যত ধর্মকর্ম করে । 
ভোজাবস্্ম অবশ্য পাঠায় গ্রভূ-ঘরে ॥ 
প্রভু সে পরম বাযী ঈশ্বর-বাভাব । 
ছুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ 


বিবিধ বিষয়ে সাদৃা ১২৩ 


ছঃখিতে দেখিলে প্রভ্‌ বড় দয়া করি। 
অন্নবস্্ কপর্দক দেন গৌরহরি ॥ 

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভৃ-ঘরে । 
যার যেন যোগা প্র দেন সভাকারে ॥ 
কোনদিন সন্নাসী আইসে দশবিশ । 
সভা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ | 
সেইক্ষণে কহি পাগায়েন জননীরে। 
কুড়ি সন্গ্যাসীর ভিন্দা ঝাট কবিবারে ॥ 
ঘরে কিছু নাহি আই চিন্তে মনে মনে । 
কুড়ি সন্্যাসীর ন্িক্ষা হইব কেমনে ॥ 
চিন্তিতেই হেন, নাহি জ্ঞানি কোন জনে । 
সকল সম্ভার লানি দেই সেইক্ষণে ॥ 
তবে লক্ষ্মীদেলী ৪ গরম সম্তোষে। 
রান্ধেন বিশেষ, «বে প্র আসি নৈসে | 
সন্নাসিগণেরে প্র ৯ আাপনে বসিয়া । 

তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষী করাইয়া ॥ [1 ১1১০] 


সন্গযাপ গ্রহণের পরে মহাপ্রভ সাধুগণের ৪ দরিদ্রের সেবা ভাগ 
করেন নাই । ভক্তগৃহে ভিক্ষীগ্রহণ করিবার কালে চিনি সন্গাসীদিগকে 


সঙ্গে লইয়া যাইতেন । 


অপেক্ষিত ঘত যত মহান্ত সন্গালী। 

সভেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি ॥ 

সভেই প্রভুরে কারেন পরম অপেক্ষা । 

প্রভৃসঙ্গে সভে আলি 'প্লীতে করেন ভিক্ষা! ॥ [ভা ৩।১০) 





১২৪ নচৈতন্য ও শ্রীরামরু্ 


রাঁজ। শ্রীপ্রভাপরুদ্র সপার্ষদ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইবাঁর জন্য বিবিধ 
মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়াছেন । সকলে আকঞ্ঠ ভোজন করিবার 
পরেও প্রচর প্রসাদ রহিমা গিয়াছে । তখন-_ 


প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে । 

ছুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥ 

কাঙ্গজালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি । 

“নি বোল” বলি তারে উপদেশ করি ॥ [চি ২1১৪] 


বকমাবপুকুরে পুরী যাইবার পথের উপর যে পান্থনিবাস ছিল, সময়ে 
সময়ে সাধুবৈরাগারা তাহাতে বিশ্রামার্থ আশ্রয় লইতেন । কিশোর- 
বয়স্ক শ্রগদাধর ভীহাদেব বঙ্গনাদির জন্তা কাঠ সংগ্রহ করিয়া ও পানীয় 
জল আনিষা দিয়া স্থখী হইতেন । কখনো! বা তাহাদিগকে জননীপ্রদত্ত 
আহা আনিয়া দিতেন | 

গাকুবের সময়ে সাপুলন্নাসীরা গঙ্গার ধার দিয়া হাটা পথ ধরিয়া 
গঙ্গাসাগবে আনান করিতে ঘাইতেন, এবং বাণী বাসমণিব বাগানে ডেবা- 
ডাঁগ্ডা ফেলিয়া কষেক দিন বিআীম করিতেন । তাহাদের জন্য সেখানে 
বরাবরই সদা ব্রাতিব অভঙ্গান ছিল--ঘাঙীর যেষন ইচ্ছা ভগ্ন হইতে 
ডপ, চাল, আটা ইভাদি সিধা লইতেন । একসমস়ে ঠাকুরের ইচ্ছীন্ু- 
সারে মথুরানাখ সাধুদিগকে দিবার জন্য লোটা, কমগুলু, কম্বল, আসন, 
এমনকি তাহারা যেসব নেশাভাঁড করেন_ সিদ্ধি, গাঁজা, তান্ত্রিক 
সাধুদিগের জন্য কারণ' প্রভৃতি সকল জিনিসের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন। 

একদা মখুরানাথ গাঝুরুকে সক্ষে লইয়া নিজ জমিদারি-মহলে ও 
গুকুগুহে গমন করবেন 1 রাঁণীখাটের সন্ত্রিকটে কোন স্কানে পলীবাসীদের 
ভুদশ। ও অভাব দেখিয়া ঠাকুর বাঘিত হইয়াছিলেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া! 


বিবিধ বিষয়ে সাদুশ্ঠ ১২৫ 


আনাইয়া মথুরানাথের ছার তাহাদের প্রতোককে একমাথা হেল, 
একথানি নৃতন কাঁপড় ও একদিনের ভোঁজন দান কর[ইয়াছিলেন। 

আর একবার ৬বৈছানাথের নিকটবতী কান গ্রামের লোতির ছুঃখ- 
দারিদ্রা দেখিয়া ঠাকুরের ভবদয় ককণায় পূর্ণ হয়| “মণুবকে বলিশেল? 
'তুমি ত মার দেওয়ান। এদের একম্রাথী করে তেল এ একখানা কান্দে 
কাপড় দাঁও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে ফাও। মথুর বাগলেন 
--বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এ৭ €দখচি অনেক ক্াল লোক, 
এদেএ খাঙ্ষাতে দাওয়াতে গেলে গাকারু অন্ন হয়ে শাজতে পাবে এ 
অবস্থায় কি বলেন? মে কথা শুনে কে? বাবার এখন গ্রামবাসী; 
দের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবদত জল পর়িহেছে, জদয়ে অপর করুণার 
আবেশ হইয়াছে । বপিলেনশ-দূর শালা, তর কাশ আমি যাব না। 
আমি এদের কাঁচেহ থাকব , এদের কেউ নাই, এদের চেছে যাক না|? 
এই বলিয়া বাঁলকেব ভা গো রিমা দবিদ্রদের মধো মাই উপবেশন 
করিলেন । মখুব তখন কলিকাতা হইতে কাপড আনাহফা বাবার 
কথামত সকল কার্য করিলেন ।” [লী ১1৭] 


৫। শাপেবর 
নবদ্ধীপে এক ত্রান্ধণ মহাপ্রভুর কীতনণ শুনিতে আসিলেন। কিন্ধ ছা 

অর্গলবদ্ধ থাকায় বাড়ীর ভিঙবরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। 

ফিরি গেলা ঘর বিপ্র-মনে দুঃখ পাঞ্া । 

আরদিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞ্া॥ 

শাপিব তোমারে মুঝ্ি পাঞ্াছি মনোছহখ | 

পৈতা ছিগ্িয়া শাপে প্রচণ্ড দুমুখ-॥ 

ংসারমুখ তোমার হউক বিনাশ । 
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ [চ ১১৭] 


১২৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


কোন কারণে জোষ্টব্রাতা হলধাবরীর লোকে ভিতরে ভিতরে নিন্দা 
করিতেছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলেন। 
হলধারী তাহাতে হিতে বিপরীত বুঝিয়া রৌষভরে কহিলেন, “কনিষ্ঠ হয়ে 
তুই আমাকে অবজ্ঞা করশি? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে ।” 

“এ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন রাত্রি ৮।৯ট1 আন্দাজ সময়ে 
ঠাকুরের ভালুদেশ সহলা সাতিশয় সন্ডসড় করিয়া মুখ দিয়! সত্যসত্যই 
রক্ত বাতির হইতে লাগিল । ঠাকুর বলিতেন--“সিমপাতার রসের মত 
তার মিস্‌ কাল রং__এত গাঁড় যেকভক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং 
কতক মুখের টিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দীতের অগ্রভাগ হইতে 
বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া 
ধরিমা পক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না 
দ্লেখিয়া বড় ভয় হইল | গাক্র-বাড়ীতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ 
সাধু আপিয়াছিলেন। রক্তেব রং ও মুখের ভিতরে যেস্থানটা হইতে 
উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন-_“ভয় নাই, 
রক্ত বাহির হইয়া বড ভালই হইস্াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা 
করিতে । হদযেখগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও এরূপ হইতেছিল। 
সুযুন্াার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না 
উ্তিয়া উইণ যে নির্শত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া! লহয়া বাহির 
হইয়া গেল ইহাতে বন্ডই ভাল হইল; কারণ জড়-সমাধি হইলে উহ! 
কিছুতেই আঙ্ষিত না।? ” [লী ৩৮) 





৬। তীর্থ-ভ্রমণ 
(ক) কাশী-_-প্রয়'গ--বৃন্দাবন 


মহাপ্রভু পদব্রজে পুরী হইতে ঝারিখণ্ডের পথে কাশী গমন করেন । 
সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য নাষে লিগ্ধমন! ব্রাহ্মণ ও সেই ত্রাহ্ষণের এক বিপ্র- 
ভৃত্য । ভদ্টাচা ভিক্ষা করিয়! আনিয়! স্বয়ং পাঁক করিয়া মহ্াপ্রভূকে 


বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্থা ১২৭ 


ভোঙ্জন করাইতেন ; বিপ্র বস্তাঘুভীজন' বহিয়া চপিত। নির্জন শি 
বনপথে কষ্ণনাম করিতে করিতে মহাপ্রভু নিজানন্দে বিভোর হইয়া 
চলিতেন । 
কাঁশীতে তপন-মিশ্রের ঘরে দিন দশ থাকিয়া মহাপ্রু মণিকপিকায় 
ল্নান এবং ৬বিশ্বেশ্বর ও ৬বিন্দুমাধর দর্শন করিলেন । তথা হইতে 
প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণীক্নান 
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃতাগান ॥ 
প্রয়াগে তিনদিন থাকিয়া তিপি মথুপার পথে চলিলেন। মধুবামগুলে 
প্রবেশ করিতেই তাহার ভাবপ্রেম শতধারে উছলিয়া উঠিগ। 
প্রত দেখি লোকে কহে হইয়া বিম্মর-- 
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক ক নয় ॥ 
ধাহার দর্শনে লোক প্রেমে মনত হৈয়া। 
হাসে কান্দে নাচে গাষ কুষ্ণচনাম লেয়া ॥ 
মথুরাঁয় মাধবেন্্পুরীর শিল্পা প্রেমিক বৃদ্ধ অক পিনোচিজা রাঙ্গাণের 
সঙ্গে মহা প্রভুর মিলন হইল | এ ত্রাঙ্মণ তাহাকে সঙ্গে করিয়া যাবতীয় 
তীর্থ ও ব্রজমগ্ুলের সকল বন দশন করাইয়াছিলেন । আগর গরমে 
মহাপ্রভু লুপ্ততীর্থ 'রাধাকুণ্ড আবিঘার করেশ। 
প্রেমে গরগর মন রাত্রিদিবসে | 
ন্নান-ভিক্ষাদি নিবাহ করেন অভাসে ॥  [চ ১১৭] 
বন্দীবন হইতে তিনি মাথ মাসে প্রম্াগ হইয়া পুনরায় কাশতে 
আসিলেন এবং তথায় দ্ুইমাস থাকিয়া ঝারিখগ্ডের পথে প্রবী প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 
ঠাকুর ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মথুবানাথ বহু আস্ীয়ন্বজন সমভিব্যাহারে 
মাঘের মাঝামাঝি তীথযাত্রা করেন। এজন্য রেলকোম্পানীর নিকট 


১২৮ শ্রচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ | 


হইতে তিনখানি গাড়ী রিজার্ভ করা হয়। প্রথমতঃ ঝাঁরিখণ্ডে 
৬বৈছ্ধনাথকে দর্শনাদি করিয়া! তাহারা কয়েকদিন তথায় বাস করিলেন । 

বৈগ্যনাথ হইতে তাহারা ববাবর কাশীতে আসিলেন। ঠাকুর ভাঁবচক্ষে 
স্বর্ণময়ী কাশী” দশন করিয়াছিলেন । হ্দয়কে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রত্যহ 
৬বিশ্বনাথজীউর মন্দিরে যাইতেন এন যাইতে যাইতে পথেই ভাবাবিষ্ 
হইয়া পড়িঙেন । ৬কেদারনাথেব মন্দিরেও তীহার বিশেষ ভাবাবেশ 
হইত । 

পাঁচসপাঁত দিন কাশীতে থাকিনার পর ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগ 
যাইয়া পুণাপঙ্গমে আন ও তিবাত্রি বাস করিলেন । প্রয়াগ হইতে কাশীতে 
ফিরিয়! এবং 'একপক্ষ তথায় বাস করিয়া তাহারা াবন্দাবন দর্শন করিতে 
অগ্রসর হইলেন । 

প্ন্দাবনে ঠাকুর প্রায় সবদাই ভাঁবাবেশে খাঁকিতেন এবং সেইজন্য 
পাপকি ভিন্ন চলিতে পারিতেন না। বীঁকাবিহারী-মু্ডি দর্শন করিয়া 
তিনি আত্মহারা হইয়া ভীহাঁকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিযাছিলেন এবং 
গিরিগোব্ধন দেখিয়। ভাঁবাবেশে উহার শ্রঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
সন্ধার সময় পাঁখাল বালকেরা যখন গকুর পাল লইয়া যমুনা! পার হইতেছে. 
তাহাদের ভিতর পিঞ্তচুড গোপাল্রুষ্ণকে দেখিতে পাইয়া প্রেমে বিভোর 
হইয়।ছিলেন । 

একপক্ষ কাল আন্দীজ শ্রীধন্দাধনে থাকিয়া তাহারা পুনরায় কাশতে 
আসিলেন এবং তথায় বৈশাখ পর্যন্ত থাকিয়া জোষ্টমাসে কলিকাতা 
প্রতাবর্তন করিলেন । বুন্দাবন হইতে ঠাকুর বাধাকুণ্ড ও শ্ামকুণ্ডের 
বজ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, উহার কিয়দংশ পঞ্চবটার চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
দিয়া এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটারে শ্বহন্তে প্রোথিত কত্িয়া বলেন, 
'আজ থেকে এইস্থান শ্ীবন্দাবনতুলা “দবভূমি হল 1” 
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(খ) গয়া_ পুরী-_দক্ষিণদেশ 

গয়াধামের সঙ্গে শ্রচৈতন্য পু শ্রবামরুষ্ তুহজনেরই বিশেষ সম্বন্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায় ! শহাপ্রক্ত গয়াতে পিতৃরুতা করিতে আসয়া শ্রীমৎ 
ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রণীক্ষিত ও ভগবৎপ্রেষে বিভোর হইয়াছিলেন । 
গয়াতে ঠাকুরের পিতাকে গদদাধর স্বপ্ন দিয়াছিলেন, তাহার পুক্রক্ূপে 
অবতীর্ণ হইবেন । 

পুরীধাঁমে মহাপ্রভ় ক্দীর্ঘকাল উশ্ববিক ভাবের আপেশে অভিকাহিজ 
করিয়া অপ্রকট হন) ভগবতপ্রেম বিতরণ করিতে করিতে, দশনা্দি 
দনে অগণিত লোককে কুতাথ করিয়া, এবং জনপদে পর জনপদ 
পবিত্র করিয়া, মহাপ্রভু পদরঙগে সমগ্র দক্ষিণ ভার পরিদ্্মণ কবেন। 

ঠাকুর ভীহাঁব শরীর-মনের উতৎ্পভিস্থপ গয়াধমে এপ প্চৈতন্যের 
অপ্রকটস্থল পুরীধামে যাইতে চাহেন নাত । তিলি বালচতন, & দুই 
স্ব'নে গেলে তাহার শবীব থাকবে না-লএখন গভীর সযার্িস্ত হইবেন 
ঘে, তাহা মন আর মনুষালোকে ফিবিমা আপিবে না দক্ষিণজাবরতে 
তাহার যাওয়া হয় নাই । 

যে সকল স্থানে ঠাকুব প্রক্টকালে স্বয়' যাইতে পারেন নাই, সেই 
সকল স্থানে তদীয় স্ববপাঁভিন্না মহপমিণা শমতী সারদাদেবীকে যাইতে 
বলিয়াছিলেন । তীাহারই ইচ্ছান্তসারে শ্রীশ্রমা 'একবার গয়াতে যাইয়া 
শ্রীগদাধর-পাদপদ্মে পিগুদান করিয়াছিলেন, তিনবার পুর্বী গিয়া দাকত্রক্ষ 
শ্লীজগন্লাথ দর্শন কবিয়াছিলেন, এব সেতুবন্ধ বামেশ্বর পর্ষস্ত গিয়া সমগ্র 
দাঁক্ষিণাত্য পবিত্র ও বহু নবনাতীকে দর্শন ও ভীচবরণাশয় দানে চব্রিতার্থ 
করিয়াছিলেন । 


৭। দাক্ষিণাত্য হইতে ভক্কিগ্রন্থ আনয়ন 


প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্য তক্ভিধর্মের জন্য প্রসিদ্ধ । মহাপ্রভু 


দাক্ষিণাতো পরিভ্রমণ-কালে পয়শ্বিলী-তীরে ব্রিক্ষসংহিতা-পঞ্চমাধ্যায়? 
৬ 


১৩০ জ্রীচৈতন্য ও শরামরুষ্ণ 


প্রাপ্প হন, এবং কুষ্ণবেথা-তীরে “কিষ্চকর্ণাম্ৃত শ্রবণ করেন। এ ছুই 
পুথির যত্বুকৃত নকপ মহারত্বজ্জীনে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি উত্তর 
ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন । 

ঠাকুরের মানসপুত্র, শ্বরূপে তদভিন্ন শ্রীরাখাল (স্বামী ব্রন্মানন্দ ) 
দাক্ষিণাত্যে “অষ্টোত্তরশত-নামরাবায়ণ' গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। তিনি 
এ নাম-বামীয়ণ সঙ্গে করিষা আনিয়া পনুসংখায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ 
করেন । তাহারই চেষ্টায় ও আগ্রহে এ নামবামাধুণ-গাঁন কেবল বাঙ্ষলায় 
নহে, সমগ্র উন্র ভারতে প্রসীর লাভ করিয়াছে । 


৮। স্পর্শ ছার। ভাব-সংক্রমণ 

“কেন বাক্তি ঠাকুরেব মতের বিরোধী হইয়া তাহীর সহিত বাদাচবাক 
আবন্ত কবিলে, অব! কোন কারণে তাহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া 
কেহ উপস্থিত হইলে, ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে তাহা প্রিগকে কৌশপে 
স্পর্শ কগিতেন এবং এপ কারবার পরমুহত হইতে তাহারা তীহাঁর কথা 
মানিয়া লইতে থাকিত |” [লী ৫1১২৯] এপ স্পর্শ ছ্বাবা ঠাকুর 
বিক্দ্ধীভাবাঁপন্ন বাক্তির মনে নৃতন ভাব সংক্রামিত করিতেন । ফলে এ 
বাক্তির অহঙ্কার &মিত হইত, বুদ্ধি নিল হইয়া তাহার কথাই সত্য বলিয়া 
বুঝিতে পারিত, এবং এ বাধশার বিকা্ছে কাজ করা ভবিস্কতেও তাহার 
পন্মে কঠিন হইয়া উঠিত 

মহণ প্রভুর প্রকটপীলায়ও অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। 
মুসলমান-বাঁজত্বে বিধমী কাজী সংকীতনের বিরোধী হইরাছে, যদি তাহার 
মধো স্থায়ী পরিবর্তন কিছু আনিতে পারা না যায়, তাহা হইলে আজ 
অতাচার বন্ধ করিলে কাল আবার সে সংকীতনফলের উপর অত্যাচার 
করিবে । সম্ভবতঃ: সেই কারণেই-__ 

-* মহা প্র হাসিয়া হাসিয়া । 
, কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছু'ইয়! ॥ 
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তোমার মুখে কুষ্ণচনাম-এ বড় বিচিন্র। 
পাপক্ষয় গেল, হেলা পরম পনির ॥ 


*. একদান মাগি হে তোমায় । 
সংকীতনবাদ [বাধা] যৈছে না হয় নদায়ার় ॥ 
কাজী কহে-মোব বংশে যত উপলীবে। 
তাহাকে তালাক শপথ] দিব কাহন না বাধিবে । 
৮ ১1১৭] 


৯। ভক্তের জগ্ ক্রন্দন ও মিলনে উল্লাস 
প্রচৈহ্ ও শ্ররামরুষ। উভয়েই ক্র'দন করিতে করিতে, আকুল 
আহবান করিয়া, দ্রন্থিত মন্থর ৬ঞকে সমাণে আনয়ন কারিয়াছেন 
এবং একপে মিপিত হইবার পরেও) কিছুদিন ইং দিগকে দেখিছে না 
পাইলে আবার তাহাদের জগত বাকল ভইয়া দিঠিঘছেন | 
গৌররায়। 

“পুগডরীক' নান বলি কান্দে উচ্চ-বারি॥ 

“পুগডরীক আরে মোগ বাপ রে বন্ধু বে| 

কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপ বে! 
মহাপ্রভুর দুবার আঁকর্দণে শ্রপুপগ্তরীক বিগ্ভাশিধি চট্গ্রাম হইতে নবন্ধীপে 
আপদিলেন। যখন ভক্ত-ভগবানে মিলন চহল, তখন খিগ্যাশিধিকে 
কোলে করিয়__ 

'পুণ্তরীক বাপ! বলি কান্দেন ইশ্বর। 

“বাপ দেখিলাঙ আজি নয়নগোচর' ॥ 


১৩২ শ্রচৈতন্য ও শ্রীরামরুষ্ণ 
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরমুন্দর | 


প্রেমজলে সিঞ্চিলেন তার কলেবর ॥ 


প্রত বোলে_আজি শুভ প্রভাত মামার | 

আজি মহামঙ্গল বাসিয়ে আপনার ॥ 

নিদ্রা হৈতে আক্তি উঠিলাড শুভক্ষণে | 

দেখিলাড প্রেমনিধি সাক্ষাতে নয়নে ॥ [ভা ২1৭] 

অন্তরঙ্গ ভঞ্জগণের আগমনের পুবে, ঠাকুর তাহাদিগের সহিত 
মিলিত হইবার বাসনায় কহথানি ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে 
নিজেই বলিয়াছেন £ “. 'দিবাভাগে-.. এ ব্যাকুলতা হুদয়ে কোনরূপে 
ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়' 
যখন বিষব্ৎ বোধ হইত তখন ভাঁবিতাম তাহারা সকলে আপিলে 
ঈশ্বরীয় কথা কিয় প্রাণ শীতপ কবিব, শ্রবণ জুডাইব, নিজ আধ্যাত্সিক 
ডপলব্ষিশকল ভাহাদ্দিগকে বলিয়া অন্করেব বোঝ লঘু করিব !-.-কাঁহাকে 
কি বলিব, কাহাকে কি দিব, এসকল কথা ভাঁবিয়! প্রস্কত হইয়া! খাকি- 
ভাম |. যখন সন্ধার সমাগম হউন, "মনে হইত আবার একটা দিন 
চলিয়া গেল, শাহাদিগের €কহউ আপিল নী । যখন দ্েবালয় আবা- 
করিকের শঙ্খখণ্টী-বরোলে মুখরিত হইয়া! উঠিত তখন বারুদিগের কুঠির 
উপরের ভাঁদে যাইয়া হদয়র যন্থণীয় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে 
উচ্চঃস্ববে “তাপ সব কে কোথায় আছিস আয় বে- তোদেব না দেখে 
আর থাকতে পারচি নী" বলিয়া চীষ্কাবে গগন পূণ করিতাম | 
কয়েকফিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল |” 
[শী ৩:৯১) 
অন্তরঙ্গ ভক্তগণের ভিতর শ্রীনরেন্দরনাথ ধা স্বামী বিবেকানন্দের জন্য 

ঠাকুর অবাপেক্ষা আধক ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন । নিরন্তর ছফ 


বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্য ১৩৩ 


মাস সেই ব্যাকুলতাঁর বিরাম হয় নাই । দেবালয়ের নি্জনস্থান ঝাউ- 
তলায় গিয়া “ওরে তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারচি 
না" বলিয়া খানিকক্ষণ ডাক ছাড়িয়া কাদিয়া তবে তিনি নিজেকে 
সামলাইতে পারিতেন | 

শনরেন্্নাথের বিরহে ঠাকুর যেমন বাকুপ হইতেন, মিলনে আবার 
তেমনি উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। ন্বামী সারদাননন লিখিয়াছেন : 
“নিষফারণে একজন অপরকে যে এতদূর ভাঁলবাধিতে পানে, ইহা 
আমাদিগের ইতিপৃবে জ্ঞান ছিপ না| পরেঞ্দরেব প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত 
প্রেম দর্শন কবিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, কালে মংদাবে এমন দিন আসিবে 
যখন মানব মানবের মধ্যে ঈশ্বর-প্রকাশ উপপদ্ধি করিয়া মত্যসতাই এরূপ 
নিষফারণে ভালবাপিয়া রুতকতার্থ হইবে ।' লী ৫15] 

১০। আসম্সম বিপদে ভক্ত-রক্ষ। 

মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ রামানন্দ-রায়ের পিতা ভবানন্দ-রায়ের পরিবারস্থ 
সকলেই তাহার ভক্ত । ভবানন্দে॥ পঞ্চপুত্ের অন্থাতম গোপানাথ পট্ুনায়ক 
উড়িষ্তা-রাজোর প্রদেশবিশেষের শালনকতা ছিলেন ।  বিষয়ভোগে 
অমিতবায়ী হওয়ার জন্য তান সমুদয় বাজকর পরিশোধ করিতে অনমথ 
হন--ছুই লক্ষ কাহন বাকি থাকিয়া যায়: একে রাজধনের অপবায়। 
তাহার উপর রাজপুত্রকে পরিহাস করিবার জন্য রাজপুত কুন্ধ হইয়া 
গোপীনাথকে “চাঙ্গে' চডাইয়া নীচে খড়গ পাতিশেন। এবং ভিম। দেখাইয়া 
কার্যসিদ্ধি করিবার মানসে উহার ভাই বাণাপাথ প্রল্ততিকেও বাধিয়া 
লইয়া গেলেন । পরপর চারিবার পোক মাসিয়া মহাপ্রছুকে সেই কথা 
জানাইল, শ্বরূপাদি ভক্তগণ্র গোগানাথের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা কৰিতে 
তাহাকে অনুরোধ করিলেন। গোপীনাথের অজিতেন্দ্িয়তার জন্য 
তিরস্কার করিয়া, এবং স্বয়ং সন্ধ্যাপী হইয়া কিছুতেই বাজছ্বাবে প্রার্থী 
হইতে পারিবেন না-বলিয়া, মহাপ্রহ্ু বাহিরে একান্ত উদাসীনতা 


১৩৪ শ্রচৈতন্ত ও শ্রীরামরুষ, 


দেখছিলেন, কিছ্ছি তাহারই ইচ্ছাশক্তিতে ও পরোক্ষ প্রেরণায় ঘটনার 
মোন ফিরিয়া গেল । রাজা গোপীন।থকে চাক্ষ হইতে নামাইয়া আনিলেন, 
প্রাপা ছুই লক্ষ ক।হন ছাড়িয়া দিলেন, এবং পুনরায় তাহাকে পৃবপন্দে 
নিযুক্ত করিয়া ভাহাব বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলেন । 
অন্য জমিদাপের সহিত নিবাদে হঠকাবী ঘথুরানাথের হুকুমে লাা- 
লাঠি ৭ মানুষ খুন হইয়া গিয়াছে । শিপন মথুব গাকুরের কাছে সকল 
দোষ অকপটে স্বীকার করিযা তীভাঁকে ধরিয়া বমিলেন_ বাবা, রক্ষা 
কপ।" ঠাকুণ প্রথমে চদিস়্া গিয়া ভৎ্সিনা কৰিয়া বলিলেন, তুই শালা 
বোঁজ একটা হ|% 171 বাধিয়ে এসে বলবি, বক্ষা কব - আমি কি করতে 
পারি? ঘা, নিজে বুঝগে যা আমি কি জানি ৮ তারপর মখুবের 
কাতরতা দেখিয়। বলিলেন, ধাঠ, মাব ইচ্ডায় যা হয় হবে সেই বিপদ 
কাটিয়া গেল - প্রাণদণ্ডের আজ্ঞ।প্রাপ বাক্তি আসন্ন মুত্যু হইতে রক্ষিত 
€ বিশেষ সম্মানিত হইল? 
১১। নাচকুল ভক্তের গোৌরনবর্ধন 
যেই ভজে সেই বড়, অভিজ্ঞ হীন ছার । 
বুষ্ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ [চ ৩।৪] 
মহাপ্রভুব শ্ীমুখোক্ত এই উক্তি প্রমাণিত কবিবাপ জন্তাই ধেন উক্ত- 
শিপোমণি আহরিদীস চলমানকুলে অবতীণ বা পালিত হইয়াচিলেন। 
মহাগ্গভ তাহার ভ্বাবা *দাহাহ্যা-প্রচাধণ শ্রেষ্ঠ কাধ সংসাধিত 
করিযাছিলেন | শ্যার্তীচাবনিষ্ট শ্রীঅইছতপ্রড় হবিদ|সেব প্রকুত ত্রান্ষণত্ 
খাংপন করিবার ন্াই জাতি-ত্রাঙ্গণগণের সাক্ষাতে তাহা শ্াদ্ধপাজ 
ভোজন করাইয়াছিলেন । আর মহাপ্রভু ভীহাকে বলিয়াছিলেন 2 
এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর কড। 
ছেবেমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দট ॥ 


বিবিধ বিষয়ে সাদুশ্ব ১৩৫ 


তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে কবে আমারে । 
শিরস্তর আছি আমি তোমার শরীবে ॥ [ভা ১১০] 


বৃদ্ধ হরিদাস দেহরক্ষাঁঁ কাল সন্গিকট জানিষ। আহািরকো নিবেদন 
করিলেন : 


হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমলচরণ । 

নয়নে দেখিমু তোমার চাল্দবদন ॥ 

জিহবায় উচ্চারিম ভোমার বুষচৈ তহ্য-নাম | 
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িম পরাণ ॥ 

এই নীচদেহ মোব পড়ে তোমার আগে । 
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥ 


পকল ভক্তের সাক্ষাতে ভক্ষবান্ধাকন হর হাতার আফিম বাসনা অক্ষরে 
অক্ষরে পূণ কবিলেন এবং হব্দসের পৃতিশরীর কোলে তুপিয়া পা 
প্রেমাবেশে নৃতা করিতে লাগিশেন। যখন সনুজললে হরিদাসকে মান 


। 'ভত্রগণ তরি" 


করানো হইল, প্রভু কহে-সমুদ্র এই মহাশিথ হৈল্‌। 
দাসের পাদোৌদক পান করিলেন । মহা শহন্সে ঠাহার দেহে 
বালুকা দিলেন এবং সিহছ্বাণে আসিয়া পমাবিগণের শিকট আচল 
পাততিয়া প্রসাদান্ন ভিক্ষা মগিলেন আচার মহোহসর করিবেন বপিয়া। 
তক্তগণকে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া মহাপ্রহ শরয় পপিবেশণ করিতে 
গেলেন এবং ভোজনান্তে হপিদাসের মাহাম্া কীতিন করিতে করিতে 


সখেদে কহিলেন £ 


হরিদাস আছিল প্রথিবীর শিরোমণি । 
তাহা বিন্তু রতুশূন্যা হইল! মেদিনী ॥ [চ ৩১১) 





১৩৬ শ্ীচৈতন্য ও শ্রীরাম 


কামারপুকুরের কামারকন্তা বালবিধবা ধনী” শ্রীগদাধরের ধাই-মা ও 
তাহাতে বাংসলাযুক্তা ছিলেন । শ্রাগদাধর তাহার হস্তে আহার্ধ গ্রহণ 
করিতেন, এবং তাহার প্রার্থনায়, উপনয়নকালে তাহাকে ভিক্ষামাতা 
করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইম়্াছিলেন। এই বংশে ব্রাঙ্মণেতরজাতীয়। 
নারীকে ভিক্ষ/মাতা করার বীতি ছল না, এবং কোন কালে শূদ্রদত্ত 
দানও গ্রাহ্া হই না। সকলেই ধনীকে ভিক্ষামাতা করার কথায় 
আপত্তি জানাইলেন, কিস্ত শ্রীগদাঁধর দতাঁর মহিত বলিতে লাগিলেন £ 


কখন লব ন। ভিক্ষা অপরের হাতে । 
না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে ॥ [পু 


এবং জেদের বশীভূত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিলেন । এই 
এঁকাস্তিক সত্যনিষ্টা ও ভক্ত'গ্রীতিহই অবশেষে জয়ঘুক্ত হইল-_ধনী তাহার 
মাতৃসন্বোধনে ধন্য হইয়া! জাতি-কুল পবিন্তর কবিলেন। 

গাকুবের প্রকটপীলায় এইজাতীয় ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া 
যায়। কৈবর্তজাতীয়া পাঁণী বাসমণিব প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে পৌরোহিত্য 
গ্রহণ ও তথায় বহুবহসর বাস করিয়! ঠাকুর উহাকে মহাতীর্থে পরিশত 
করিয়াছেন-_-বাসিমণির জন্মকম্্ সাথক হইয়াছে । এঁরাণীবই জামাত 
মথুপাঁনাথ 'একাদিক্রমে চৌদ্ পৎসর একাস্ট ভক্তির সহিত তাহার সেবা 
করিয়াছিলেন, এবং ক্দীর্ঘকান মাযাবিবারে আহাকে লইয়া আনন্দ -_- 
তাহার সহিত একত্র আহাঁববিহার, ভ্রমণ, এমনকি শয়ন পর্যস্ত--- 
করিয়াছিলেন  উচ্চকুলোছ্ুব কোন ভক্তই এর" উচ্চ মৌভাগোর 
অধিকারী হন নাই । মথুবের অন্তিমকালে ঠাকুর তইতিন ঘণ্টাকাল 
গভীর ভাবে নিমগ্ন হন এবং জোতভিময়পথে দিবাশরীরে ভক্তের পাশে 
উপস্থিত হইয়! বহুপুণ্যাজিত লোকে ভীহাঁকে স্বয়ং আরুঢ করাইয়া দেন । 


বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্ঠ ১৩৭ 
১২। মাধুর্য দ্বারা আকধণ 
শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত-মহাকাবো কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন : 
হসিতৈরপি কাংশ্চিদঞ্জসা 
বচনেনাপি তথেতরান্‌ প্রভুঃ | 
কুপয়া চ কয়চিনেতরা 
নকরোদাত্উমনোরাথোতস্র কান ॥ ১৮৩৮ 
প্রভু কাহাকেও্ হাহ্য ছারা, কাহাকেও বাকা ছাপ], কাহাকেও বা 
কপাবিশেষ দ্বারা ত্বরায় সিদ্ধকাম ও আকুই করিতেন । 
শ্রীশীরামরুষণণ শীধক কবিতায় নটকবি গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন : 
নিরৈশ্বধ আসিয়াছ মাধুষ লয়ে, 
প্রেমে আখি ঝারে, 
মানব মানব-মাঝে, পরশিতে হিয়ে, 
অমিশ্রিন মাপূধ অধর ২ 
পাছে নর নাভি আসে উবে, 
দীনবেশে ডাক সকাতরে ; 
হরিবারে মন প্পাণ কর নাথ আত্মদানল, 
সংসার ভুলাও কগ্ন্বরে, 
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান তারে। 


১৩। ভ্াবাবেশে নভ্য 
প্রতাক্ষত্রষ্টা ভ্রীনয়নানন্দ লিখিয়াছেন ২ 
কি না লে স্রখের সরোবনে । 
প্রেমের তরঙ্গ উলিয়া পড়ে ধারে ॥ 


১৩৮ চৈতন্য ও শ্রীরামকুষ্জ 


নাচ পন” বিশ্বসন্তরে | 
প্রেমভরে পদ ধরে, ধরণী না ধরে ॥ 
বয়ান কনয়া চাদভাছে | 
কত স্রধ! বরিখয়ে, থির নাহি বাঁধে । 
রাঁজহংস প্রিয় সহচরে | 
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোরে ॥ 
নব নব নটনীলহরী | 
প্রেম-লছিমী নাচে নদীয়ানগরী ॥ [ত ৪২1৩১] 
ভাঁবভারে হেলন . ভাঁবভরে দোলন 
প্রতি জঙ্গে ভাব বিখারি | 
বসভরে গবগর চলই খলই রে 
গোবিন্দদাস বলিহাবি ॥ [ত ৪২1২৭] 
পাঁনিহাটীর মহোখসবে ঠাক্টবেব নৃতা দর্শন করিয়া স্বামী সারদানন্দ 
লিখিয়।ছেন £ “ভাঁবাবেশে মতা করিতে করিতে যখন তিনি ভ্রুতপমে 
তালে ভালে কখন অগ্রসর হতে এবং কখন পিছাইয়া আসিতে 
লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন শ্থিখময় সায়রে' মীনের 
হায় মহাননের সন্থপণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন । প্রতি অঙ্গের গতি ও 
চাঁলনাঁতে এভাব পরিস্ফী; হইয়। তাহাতে ঘে অদৃষ্টপূৰ কোমিলতা ও 
মাধুর্মিশ্রিত উদ্দ/ম উল্লাসময় শক্তির গ্রকীশ উপস্থিত করিল, তাহা 
পর্ণশা করা অসম্ভব । জরীপুরষের হানভাবময় মনোমুগ্ধকারী নূতা অনেক 
দেখিয়াছি, কিন্ক দিবা ভাঁবাঁবেশে আজুহারা হইয়া তাগুবনৃত্য কবিবার 
কালে ঠাঙ্ুরের দেহে যেন্প ক্রমপূর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার 
শিক ছাক্সাপাতপ এসকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। 
প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্ছেলিত হইয়া তাহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে 


বিবিধ বিষয়ে সাদুষ্া ১৩৯ 

ছুটিতে থাকিত খন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড উপাদানে নিয়িত 

বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচগ্বেগে সন্মথস্থ সকল 

পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে--এখনইহ আবাব গলিষ্কা তরল হইয়া 
ডহার এ আকার লৌব দৃষ্টৰ গোর হইবে |” [লী ৫1১০ 


১৪। ভাবাবেশে আহার 
শ্রীচৈতন্য € শ্রারামরুমঃ শ্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ লোক অপেক্ষা 
আঅআঁধক আহার করিতে পারিতেন 7 শ্ষানেলি হর আহার আতাস্ত 
কমাইয়া দিয়াছিলেন, ঠাকবেপল অভাব কমিয়া গিয় ছিপ ॥ কিন্ধ যে- 
কোন অবস্থায় এশ্বারক ভাবাবেশে ভাঙাবা ছুইজনেভ কবল পরিমাণে 
খাছাপ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছেন, অথচ ওল্দন্তা কথনো] আজথ হয় নাহ । 
এশ্বরিক আবেশে মহাপ্রভু শ্রবালমন্দিলে বসসখট্ায় আমান হইয়া 
ক্গ্রাদন্ত আহা গ্রহণ করিতেছেন 
করে করে পঠিত সোগায় সবদালে। 
আনন্দে ভোজন কারণে পাড় নিবেন ॥ 
দধি খায়, দ্বপ্ধ খায়, নবনী» খায় । 
আরকি আদায়ে আন- বোলয়ে সদায় ॥ 
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্পরা-ঘ্রক্ষিত | 
'মুদগ নারিকেল-জল শঙ্সের সাত ॥ 
কদলক, চিপিটক, ভি হ-$ল । 
শর বার আন- বোলে, খাহয়া বুল ॥ 


কপূর তান্থল ভ্রাছে শুনহ গোলাঞ্রি | 
প্রভু বোলে__তাই দেহ কিছু চিন্তা নাই ॥ [ভা ২৮] 


১৪০ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


গৌড়ের ভক্তগণ পুরী আসিয়াছেন। তাহারা পৈড, নাড়ু, 

পিঠাপানা ইত্যাদি উত্তম প্রসাদদ্রবা আনিয়া মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের 
হাতে দিয়া অহ্থরোধ করেন, ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞ্ছি 
কিন্তু মহাপ্রভুকে সেই ত্রব্য দিতে গেলেই বলেন, ধিরি রাখ | ধরিতে 
ধরিতে ঘবের এককোণ ভরিয়া গেল। গোবিন্দ সদৈন্যে নিবেদন 
করিলেন £ | 

আচার্ধাদি মহাশয় করিয়া যতনে । 

তোমাকে খাওয়াইতে বস্তব দেন মোর স্থানে ॥ 

তুমি সে না খাও, তারা পুছে বারবার । 

কত বঞ্চনা করিব, কেমতে আমার নিস্তার ? 

প্রভু কহে-আদিবশ্যা ছুঃখ কাহে মানে ? 

কে কি দিয়াছে, সব আনহ এখানে ॥ 


শতজনের ভক্ষা প্রভু দণ্ডেকে খাইল। 
আর কিছু আছে ? বলি গোবিন্দে পুছিল ॥ [চ ৩১০] 
ঠধাকুব কামাবপুকুরে আছেন । পেটের অস্থখ হশুয়ায় রান্ধে 
দুধবালি খাইয়া শয়ন করিয়াছেন । খানিক পবে ভাবাবেশে টলিতে 
টলিতে ঘরের বাঠিরে আসলেন এবং বাধলালের মাকে সম্বোধন 
করিষ়া! বলিলেন, 'তোমবা সব শুলে যে? আমাকে কিছু খেতে না 
দিয়ে শুলে যে? 
রামলাসের মী-- এমা, সেকি গো? তুমি যে এই খেলে ! 
ঠাকুর-টকৈ খেলুম ? আমি ত এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি-_-কৈ 
খাওয়ালে ? রর 
, বাঁধলালের মা থালায় করিয়৷ মুডি আনিয়! ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন । 


বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্থ ১৪১ 


তাহাতে বালকের ন্যায় বাগ করিয়ী ঠাকুর পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন 
৪ বলিতে লাগিলেন, "শুধু মুডি আমি খাব না। অগতা রামলাল 
সেই গভীর রাত্রে দোকানে যাইয়া মিঠাই কিনিয়া আনিলেশ । একসের 
মিঠাই ও সহজ লোকে যত খাইতে পারে ত।পেক্ষা অধিক মুড়ি খালায় 
'চালিয়া দেওয়া হইলে ঠাকুর সানন্দে খাইতে বসিলেন এবং দেখিতে 
দেখিতে মম়স্তই খাইয়া ফেলিলেন ! [লী ২১7 

এইজাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। 


১৫। সৃম্মমদেহে কীতনানন্দ উপন্ভোগ 
পানিহাঁটা-গ্রামে প্রীনিতানন্দপ্রসত যখন সপাধর বিরাজ করিতেহিলেন, 
তখন একদিন ভক্তের সকলেই অহি-অপ্প তা1শিউভাবে দখনকনপ্রত্পের 
স্থগন্ধ অন্রভব কবিতে থাকেন । দিবাদুি নিতাানন্দপ্রত কঠিন ঃ 
- শুন সরতে পরম বৃহ | 
তোমরা সকল ইহ জানিবা অবশ্য ॥ 
চৈতন্যগেসাঞ্জি অজি শুনিতে কীতন | 
নীলাচল হেতে করিলেন আগমন ॥ 
সবাক্তে পরিয়া দিবা দননক-মালা। 
এক বুক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা ! 
সেই শ্রানঙ্গের দিব্য দমনক-গাঙ্থো | 
চতুদ্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে ॥ 
তৌম1 সভাকার নৃহা কীর্ভন দেখিতে 
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হেতে ॥ (ভা ৩৫] 
স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন £ এক সময়ে তিনি 
দূরস্থ দেবদেবীর মুতি দর্শন অথবা কীত্তনাদি শ্রবণ করিতে অভিলাধী 


১৪২ শ্রীচেতন্য ও শ্রীরামকৃ্জ 


: চলে, দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিদ্বের ন্যায় তাহারই অনুরূপ আঁকারবিশিষ্ট এক 
সম্যাসী যুবক তীহাঁর শরীর হইতে বাহির হইয়া জ্যোতির্য়পথে সেই 
সকল স্থনে যাইতেন এবং ইচ্ছামত কিছুকাল আনন্দ ভোগ করিয়া 
পুনরায় এপথে আমিয়। তাহার শরীরে প্রবেশ করিতেন। 


১৬। পুনরবতার-প্রনজ 
মহাপ্র$ সন্নাপ করিবেন জানিয়া অন্থরঙ্গ ভক্তেরা বিষণ হইয়াছেন । 
তিনি এই বাঁপয়। তাহ।দধগকে গ্রবোর দিতেছেন 
ঞোঁমগা চিন্তঠ কি কারণ । 
তুমি-সব যথা, তথা আমি সবক্ষণ ॥ 
তোমা সভার জ্ঞান, আমি সন্নাস করিয়া। 
চলিবাঙ আমি তোন। সভারে ছাড়িয়া ॥ 
সর্ণথা তোমরা ইহ। না ভাশিহ মনে । 
তৌমা সভা গামি না ছাডিব কোনক্ষণে ॥ 
সণকাঁল [ঠানরা সকল মোর সঙ্গ । 
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম ॥ 
এই হুন্সে সন তমি-লব আমা সঙ্গে ! 
[নববধি মত সঙ্কীতন-লখ-বর্গ ॥ 
এইমত আছে আত হুহ অবতার । 
কীঙন-আনন্দ রূপ হইব আমার ॥ 
তাহাতেও তুমি-সব এইমত রঙ্গে । 
কীর্তন করিবা মহাম্্খে আমা সঙ্গে ॥ [ভা ২২৬) 
ঠাকর বলিয়াছেন £ আর একবার আসতে হবে।' [ক ৪1৮২] 
[ কলিকাতার ) “বাস্ুকোণে আব একবার (আমার ) দেহ হবে।" 


বিবিধ বিষয়ে সাদৃষ্ ৪ 


[ক ৪1২৪।২] তখন অনেক লোক মুক হবে; আর যাঁরা না হবে, 
মুক্তির জন্যে তাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে|? | লী ৩1২১] 

ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ের উক্তি আপোঁচনা করিয়া ইহাই বুঝা যায় 
যে, অদূর ভবিষ্যতে আগমন সগ্থস্কেই তিনি "আব এককার আসতে হবে 
বলিয়াছেন । এই আগমন যে বাঙলা দেশেই ঘটিবে তাহ শ্রবামরুধ 
স্তক্ত-জননী শ্রীমতী সাবদ।ফেবীর উক্তি হইতে জালা যায়। 


ডি 


১৭। দয়! 


একদিন শ্রামন্দিরে দয়াল হাকুব। 

দুনয়নে বারিধারা কাদেন বসিয়া । 

এই বলি তাপে তপু জীবের লাগিয়া 5 
কি হইল ওম! কালী, দেখ মন গায়। 

সতত আস্থিব, বল মাত নাহি তায় । 

চলিতে অসক্ত পদ-_জাদতে না চলে। 
কোথা! পাই, চা যান, কোথা যেত হলে | 
কেবা দিবে গাাভাডা নিহাহ আমায় । 
জীবের কলাণে বড় পিলাম দায় ॥ 
নদীয়ায় গৌরচন্দ্র বীর বলবান। 

দ্বারে দ্বারে কিরে কৈলা জীবের কলাণ ॥ 
ব্যয়কুণ্ঠ জীবকুল আসক্ত কাঞ্চনে । 
কড়া-বায়ে ঘোড়া যায় এই ভাবে মনে ॥ [পু 


একাদশ অধ্যায় 


শ্রীরামকুক্জের অভ্যুদয়ে গৌর-ভক্ত-জগতে আলোড়ন 


১। রঙ্গমঞ্জে চৈতন্্যলীলা 2 
ব্রজনাথ বিদ্যারত্বের শ্রীগৌরাঙ্গের পুনরাবি9ভ্ভাব 
অন্যন্থ্ে নিশ্চয়তা! 


শক্তিমান নটকবি গ্রাগিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটকাকারে শ্রচৈতন্যলীলা 

গথিত করিয়াছেন । স্রদক্ষ শিলীর রচনা তদছরূপ প্রযোজনা ও অভিনয়ে 
জীবস্ত হইয়া উঠিয়।ছে । কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে যেন ভক্ভিপ্রেষের বান 
ভাঁকিযম়াছে । 

মুগ্কর গীতগুলি ভক্তিপ্রেমে ভরা । 

চিত্তহর অভিনয়ে আতা মাতোয়ারা ॥ 

মঞ্চমধো অভিনয় অবিকল হয় । 

অভিনয়ে অভিনয় না হয় প্রতায় ॥ 

দেখিতে চৈতন্যলীলা বাগ্র এত লোকে । 

পেটে না খাইয়া কড়ি দেখিবারে রাখে ॥ 

দুরদৃুরাঞ্চলে কথা এত রাষ্ট্র হয় । 

অনেকে দেখিতে আসে অর্থ করি বায় ॥ 

গোউর-ভকতে উঠে আনন্দ অপার । 

শুনিয়া! চৈতন্গীত মুখে যার তার ॥ 

ব্রজ-বিগ্যারতু নামে ভক্ত একজন । 

নবদ্বীপে বাস, জেতে গোস্বামী ব্রাহ্মণ ॥ 


শ্রীবামরুষ্ণের অভ্যুদয়ে গৌব-ভক্ত-জগতে 'আলোডন ১৪৫ 


গোরা-ধ্যান গোবা-জ্ঞান গোরা-পদে মত্ত । 
গোউর-চরণ সেক ঘরে দ্িবারাতি )) 
মূুরতি রাখিয়া ঘরে অতি ভক্তিভরে | 

মঞ্চে লীলা অভিনয় শুনিলেন পরে ॥ 
কহিলা মুরানাহে আপন নন্দানে | 
গোপ্যকথা, সেহেতু ডালিয়া গোপনে ॥ 
শখের বার তা ক্িলা পাই আনিকা । 
গৌরলীলা অভিনয় মঞ্চের ভিত লে ॥ 
নিশ্চয় বুঝিলে মনে, সন্দ নাহি শায়। 
পুনরার গৌরচন্দ্র উদয় ধরায় ॥ 

সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ যা তক তাহার । 
প্রচারিত ভভ্ভিমুল লাল? জাপনার ॥ 
বাদ্ধক্যপ্রযুক্ত আনি বাহাতে আন্ষম | 
জানিতে বথাথ তক্$ করহ গমন ॥ 

জনক যেমন, তার তেমঠাত নন্দন | 

সহরে আসিয়। বহর গোউরান্েষণ | 
অভিনয়ে শুনিয়া ভকতিমাখা গীত । 
ভক্তিমান ত্রান্দীণ-সম্্ান বিলমাহিত ॥ 

উ্ধলে আনান্দ হিয়া পুলক অপার । 

ভ্রেত ধায় দেখিবারে কেবা নাটাকার ॥ 


১৪৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


আত্মহারা__গিরিশে করিয়া দরশন। 
০০ ৬ ধরিয়া চরণ ॥ 


আশীফিল হাত তুলি গিরিশে প্রচুর । 
মনোবাঞণ পূর্ণ তোর করুন গোউর ॥ 
কায়মনোবাক্যে আমি করি আশীবাদ । : 
পাইবে পরমগুরু, পুর্ণ হবে সাধ ॥ পু] 


২। ঠাকুরের চৈতগ্ঠাসন গ্রহণ £ 


ভগ্ববানদাস বাবাজীর মন্তব্য ও উহার পরিণতি 

কলুটোলার হরিসভায় শ্রীমন্ভীগবত পাঠ হইতেছিল। শ্রীরামরুষ্জ 
ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও একপাশে বসিয়া 
পাঠ শুনিতে লাগিলেন। তাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল । 

সম্মুখেই ভগবান শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে রচিত আসন; তাহা! যথাবিধি 
পূজিত ও পুস্পমালায় ভূষিত হইয়াছে । পাঠক ভক্তিভাবে পাঠ 
করিতেছেন, যেন মহাপ্রভুকেই শুনাইতেছেন ; শ্রোতারাঁও অঙ্থরূপ চিন্তায় 
উল্লসিত হইতেছে। 

পাঠ শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আত্মহারা হইলেন এবং সহসা ছটিয়া 
গিয়া সেই আসনের উপর দাড়াইয়াই গভীর সমাধিতে ডুবিয়৷ গেলেন। 
তাহার জ্যোতির্ময় মুখে অদুষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি, আর উর্ধে উত্তোলিত 
হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ___যেমন শ্রীগৌরাঙ্কের পটে দেখা যায়। 

পাঠক পাঠ ভুলিয়া গেলেন। বিশিষ্ট ভক্তের শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকেই 
দর্শন করিতেছি ভাবিয়া আপনাদিগকে কুতার্থ জ্ঞান করিলেন, আর 
সাধারণ লোকেরা বিশেষ কিছু বুবিতে না. পারিলেও একটা অব্যক্ত 


শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে গৌর-ডক্ত-জগতে আলোড়ন ১৪৭ 


ভয়বিম্ময়ে অভিভূত হইলেন। ঠাকুরের ভাবপ্রবাহ তখন সকলকেই 
এক অনির্বচনীয় আনন্দে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে! 

সেই ভাবের প্রেরণায় সকলে উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া নামসংকীর্তন 
আরম্ভ করিলেন। নাঁম শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের অর্ধবাহদশ। উপস্থিত 
হইল; তিনি কীর্তনের দলে মিশিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
তাহাতে কীর্তনীয়াদের উৎসাহ ও মত্ততা শতগুণে বাড়িয়া গেল। 
ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই সেদিনকার আনন্দ উপভোগ করিলেন-_বৃঝি বা 
গোলোকের ছবি ধরায় প্রত্যক্ষ করিয়৷ ধন্য হইলেন । 

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আপিলেন। যে দিব্য ভাঁবপ্রবাঁহ সকলের 
মনকে উচ্চগ্রামে তুলিয়া ধরিয়াছিল, ক্রমে তাহাতে ভাটা পড়িল। 
উত্তেজনার পরেই আসিল অবসাঁদ। সেই অবসাদের মুহূর্তে হরিসভার 
সভ্োর] ঠাকুরের, প্রীচৈতন্যাসন অধিকার করাটা উচিত হইয়াছে কিনা, 
বিচার করিতে বসিলেন। ঘোরতর ছন্দ ও বিতগ্ডা উপস্থিত হইল। 
একদল তাহার পক্ষ সমর্থন করিলেন, অন্যদ্ল করিলেন না। ফলে কোন 
মীমাংসাই হইল না। 

কথা কানে হাটে। বৈষ্ণব সমাজের সবত্র উহা! প্রচারিত হইতে 
বিলম্ব হইল না। কালন্বার ভগবানদাস বাবাজীও সেই কথা শুনিলেন। 
শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে কত কটুকথ] কহিলেন, 
এমনকি; তাহাকে ভগ বলিয়! নির্দেশ করিতেও ছাড়িলেন না। 

ঘটনার দিন কয়েক পরেই ঠাকুর হৃদয় ও মথুরানাথকে সঙ্গে লইয়া 
কালনায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুষে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিতেই 
মথুরাঁনাথ থাকিবার স্থান ও আহারাদির বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইলেন এবং 
ঠাকুর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া শহর দেখিতে বাহির হইলেন। ভগবানদাস 
বাবাজীর আশ্রমের সন্নিকটে আসিয়া ঠাকুর হৃদয়কে কহিলেন, "তুই 
আগে আগে যাঁ।” তারপর নিজের. আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া 
হৃর্দয়ের পেছনে পেছনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । 


১৪৮ প্রীচৈতন্ধ ও শ্রীরামক্চ 


সেই সময়ে বাবাঁজীর আসরে কোন বৈষ্ণব .সাধুর কথা হইতেছিল। 
সে কোন নিন্দিত কাঁজ করিয়াছিল, আর বাবাজী তাহার কষ্ঠী কাড়িয়া 
লইয়া তাহাকে সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিতেছিলেন। 
সেইকথা শুনিতে শুনিতে আসিয়া, বাঁবাজীকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর 
দীনহীনভাবে একপাশে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় প্রণাম করিয়া 
নিবেদন করিলেন, 'আমার মাম] ঈশ্বরের নামে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন, 
- অনেকদিন থেকেই এই অবস্থা_-আপনাঁকে দেখতে এসেচেন ।' 

কথার অবসরে বাবাজীকে মালা ফিরাইতে দেখিয়া হৃদয় বলিলেন, 
“আপনি এখনে মালা রেখেচেন কেন, আপনি তো সিদ্ধ হয়েচেন ?? 
উত্তরে বাবাজী প্রথমতঃ দীনতা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাহার পরেই 
বলিলেন, “নিজের প্রয়োজন না থাকলেও লোকশিক্ষার জন্য ওসব রাখা! 
দরকার, নতুবা আমার দেখাদেখি লোক ভরষ্টাচার হবে ।, 

ভগবানদাসের মুখে বারবার অহঙ্কারস্চক কথা শুনিয়া ঠাকুর কেমন 
এক ভাবে আবিষ্ট হইয়া! পড়িলেন এবং একেবারে দীড়াইয় উঠিয়া 
বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “কী? তুমি এখনো এত অহঙ্কার 
রাখ? তৃি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি তাড়াবে? তুমি ত্যাগ ও 
গ্রহণ করবে? তুমি লোকশিক্ষা দেবার কে? ধার জগৎ তিনি না 
শেখালে তুমি শেখাবে? বলিতে বলিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ 
হইয়া পড়িলেন। সেই আপাদমস্তক আবরণ তখন আর নাই, কটি 
হইতে কাঁপড়ও খুলিয়!৷ পড়িয়াছে। ঠীকুর একেবারে দিগম্বর, আর 
তীহাঁর মুখমগ্ডল এক অপূর্ব দিব্য তেজে ভাস্বর ! 


সেই ভাবোজ্জল দিব্যদেহে দিদ্ধ বাবাজী কী দেখিতে পাইলেন, কে 
জানে] সেই শক্িপূর্ণ কথা তাহার অন্তর্দৃষ্টি আরও খুলিয়! দিল, তিনি 
বিনীত ও নম্র হইলেন। তারপরে যখন বাবাজী শুনিলেন, ইনিই 
দক্ষিণেশ্বরের সেই পরমহংস যিনি কলুটোঁলার হরিসভায় শ্রীচৈতন্যাসন 


শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদ্নয়ে গৌর-ভক্ত-জগতে আলোড়ন ১৪৯ 


গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার ক্ষোভ ও পরিতাপের সীম! রহিল না । 
পূর্বক্ৃত অপরাধের জন্য ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তিনি পুনঃপুনঃ ক্ষমা 
ভিক্ষা করিলেন । 

মথুরানাথের কাছে ফিরিয়া ঠাকুর বাবাজীর উচ্চাবস্থার অনেক 
প্রশংসা করিলেন। মথুরানাথ বাঁবাজীকে দর্শন করিতে গেলেন, এবং 
আশ্রমস্থ »রাধাঁকান্তের সেবা ও একদিনের মহোৎ্সবের জন্য বিশেষ 
বন্দোবস্ত করিয়া! দিলেন । 


দ্বাদশ অধ্যায় 


প্রীরামরুষ্*-_শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে 
শ্রীশ্শোরাজের ভাবে সাধন! 


স্বীয় সাধনকথা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন £ 

“কখনও মা এমন অবস্থা করে দ্বিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায়: 
নেমে আসতো । আবার কখন লীল থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো |” 

যখন লীলায় মন নেমে আসতো, কখনে। সীতারামকে বাতদ্দিন 
চিন্তা করতাম । আর শীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হতো ।*-.কখনও 
রাঁধাকুষ্ণের ভাবে থাকতাম । এরূপ সর্বদা দর্শন হতো । আবার কখন 
গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, ছুই ভাবের মিলন-_ পুরুষ ও প্ররুতি ভাবের 
মিলন । এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতে11, 

[ক ৩1১৪১] 


নবদ্বীপ-দর্শন 

ঠাকুরের ভক্তগণের ভিতর কেহ কেহ শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ছে 
সন্দিহান ছিলেন। সন্দেহটা ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করিতেই তিনি 
বলিলেন £ 

' “আমারও তখন তখন এরকম মনে হত রে, ভাবতুম পুরাণ ভাগবত 
কোথাও কোন নামগন্ধ নেই__চৈতন্য আবার অবতার ! ন্যাড়া নেড়ীর। 
টেনে বুনে একটা বাঁনিয়েচে আরকি! কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হত, 
না।৯ মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় ত 
৯ পাশবদ্ধ জীবকে শিব লাভের পথ দেখাইবার জন্য জীবের অপূর্ণতা নিজেতে 
আরোপ করিয়। অবতাঁরপুরুষের সাধনভজন ; আর সন্দেহাকুল জীবের প্রতীতি জম্মাইবারু 
জন্য সেই সন্দেহ নিজেতে আরোপ করিয়া! পুনরায় উহার নিরসন । “্লসৈব ভাবে 
আচরণ জীবের উদ্ধারে । [পু] 





শ্রীবামকষ্ _শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ১৫১ 


সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু 
প্রকাশ € দেবভাবের ) দেখবার জন্য এখানে, ওখানে, বড় গৌসাইয়ের 
বাড়ী, ছোট গৌসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম-_ 
কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না! সব জায়গাতেই এক এক 
কাটের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েচে দেখলুম ! দেখে প্রীণটা 
খারাপ হয়ে গেল, ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম । তারপর ফিরে 
আসব বলে নৌকায় উঠচি এমন সময় দেখতে পেলুম! অদ্ভুত 
দর্শনা ছুটি সুন্দর ছেলে-__এমন কূপ কখন দেখি নি, তপ্ত কাঞ্চনের 
মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মগুল, হাত 
তুলে আমার দিকে চেয়ে হাঁসতে হাঁসতে আকাশ-পথ দিয়ে ছুটে আসচে ! 
অমনি “এ এলে! রে, এলো রে; বলে চেঁচিয়ে উঠলুম । এ কথাগুলি 
বলতে না ঘলতে তার! নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া ) এর 
ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহাজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম! জলেই 
পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেল্লে। এই রকম এই রকম 
ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে-_বাস্তবিকই অবতার, এশ্বরিক শক্তির 
বিকাশ 1” [লী ২৩] 


ঞ্রীগৌরাঙগের নগরকীর্তন দর্শন 2 


শিহড় ও শ্যামবাজারে সংকীর্তনরজ 
ঠাকুরের বাসন? হইল, শ্রীগৌরাঙ্গের নগর-সংকীর্তন দেখিবেন। 
দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরের বাহিরে দাড়াইক1 ঠাকুর দ্রেখিলেন : পঞ্চবটার 
দিক হইতে এক বিরাট সংকীতনম্তরঙ্গ বকুলতলার দিকে, অর্থাৎ তাহার 
নিজের ফিকে আসিতেছে, তথা হইতে বাঁকিয়া কালীবাটার প্রধান 
ফটকের দিকে যাইতেছে এবং বৃক্ষসমূহের আড়ালে অস্তহিত 
হইতেছে । জনতার মধ্যভাগে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও 


১৫২ শ্রীচেতন্য ও শ্রীরামরুষ্ণ 


শ্রীঅহৈতপ্রভুকে দেখা যাইতেছে । মহাপ্রভু হরিপ্রেমে মাতোয়ারা 
হইয়া! ধীরপদে চলিয়াছেন। তাহার প্রেমানন্দ বিচ্ছুরিত হইয়! চতুষ্পার্খস্থ 
সকলকে অভিভূত করিতেছে__উল্লাসের আঁধিক্যে কেহ অবশ হইয়াছে, 
কেহ বা উদ্দাম নৃত্য করিতেছে । এত লোক হইয়াছে যে, মনে হইতেছে 
যেন জনসমুদ্র-লোকের আর অন্ত নাই! এ সংকীর্তনদন্ধের ভিতর 
ছুইজনের মুখ ঠাকুরের চিত্তুপটে অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং কিছুকাল 
পরে তাহাদিগকে নিজভক্তরূপে আসিতে দেখিয়৷ তিনি বুঝিতে পারেন, 
জন্মাস্তরে তাহার শ্রীচৈতন্যের পার্ধদ ছিলেন ।২ 

মহাপ্রভুর নগরসংকীর্তন দেখিবার অন্নকাল পরে ঠাকুর দেশে 
আদিলেন। শিহড়ে ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, দেখিলেন 
শ্রীগৌরাঙ্গ__নবনটবরবেশ, “কালাপেড়ে কাপড় পরা” | [ক ৪1১1২] 

ঠাকুরের সংসর্গে শিহড়বাসীর। ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত ও সংকীর্তনে 
মত্ত হইয়া উঠিল । আগে তাহারা 


জানিত না গোউর নিতাই কোন্‌ জন । 
কার ছেলে কোথা বাড়ী কোথায় জনম ॥ 


দেখিলে চৈতন্য ভক্ত উচ্চ উপহাশ। 
করিত সকলে তাড়া হাতে লাঠি বাশ ॥ 
গোউর নিতাই বলি যেথা! সংকীতন । 
কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাসিগণ ॥ 


২ কথামৃত-লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'এই চক্ষে__ভাবে নয়-- 
দেখলাম, চৈতন্যদেবের সংকীত্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্চে । তাতে বলরামকফে 
দেখলাম, আর যেন তোমায় দেখলাম ।' [ক 81৩১২! 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_ শ্রীগৌরাঙ্গেরভাবে ১৫৩ 
মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়! তাহারা গ্রামের পথে পথে সংকীর্তন 


করিয়া বেড়াইত, শিহড়ের ৬শাস্তিনাথ-শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে , বহুক্ষণ 
ধরিয়! কীর্তন চলিত। একদিন সকলে মত্ত হইয়া গান ধরিল £ 


সংকীর্তনে ' আমার গোরা নাচে । 
দেখে! রে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে। 
সোনার বরণ গৌর আমার ধুলায় পড়ে পাছে । 


'গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর মহাভাবে আবিষ্ট হইলেন ও লম্ফ দিয়া উঠিয়া 
দাড়াইলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ দেহ আরও উজ্জল হইল, যেন হেমকাস্তি 
'ফাটিয়া পড়িতেছে! 


বারে বারে একংধুয়া যত ভক্ত গায়। 
তাহাতে হইলা প্রভু উন্মত্ের প্রায় ॥ 
নাহি আর বাহাজ্ঞান কিভাবে কে জানে। 
লুটালুটি যান গোটা! মন্দির-প্রাঙ্গণে ॥ 
পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা স্ুকর্কশ তায়। 
স্বকোমল প্রভু-অঙ্গ কত ছোড়ে যায়॥ 


'মকলে ত্বীহাকে ধরিয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পাঁরিল ন|। 
কিরূপ ভাবীবস্থায় কোন্‌ মন্ত্র শ্ুনীইলে ঠাকুর প্ররৃতিস্থ হন হৃদয় 
জানিতেন। তিনি কাণে মন্ত্র শুনাইতে লাগিলেন ও ক্রমে ঠাকুরের 
'বাহৃজ্ঞান ফিরিয়া আনিল। [পু] | 

শিহড়ের নিকটে মেমানপুর গ্রাম । মেমানপুরে বছরে ছাদশ উৎসব 
হুইয়। থাকে । এবারকার উৎসবে প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া গোপালের কীর্তন 
হইতেছে, শিহড়ে খবর আসিল। শিহড়বাঁসীর1 ঠাঁকুরফে সঙ্গে লইয়া 
গিয়া সেই কীর্তনানন্দ উপভোগ করিতে ব্যগ্র হইল। 


১৫৪ শ্রীচেতন্ত ও শ্রীরামক্ 


স্থস্থির কমল প্রভূ ভাবাবেশহীনে | 
আন্দোলিত ভাবাবেশে য়েমন পবনে ॥ 
আন্দোলনে বহুগুণে সৌরভ বিস্তার । 
তাই লৌকজনে পায় আনন্দ অপার ॥ 


সেই হেতু প্রভুদেবে শিয়ড়িয়া জনা । 
যাইতে মেমানপুরে করিল প্রার্থনা । 
শুনি কথা প্রভুদেব দিলেন উত্তর । 
হৃছুরে পাঠাও আগে জানিতে খবর ॥ 


হৃদয়ের মুখে বার্তা পাইয়া গোপাল সেদিনকার মত কীতন সাঙ্গ 
করিলেন ; এবং ঠাকুরকে দর্শন করিবার ও কাতন শ্তনাইবার মীনসে 
সদলবলে লহ শিহড় রওনা হইলেন । অর্ধক্রোশ দূরে থাকিতে কীর্তনীয়ার! 
একবার খোল ও রণশিঙ্গা বাজাইল। দূরাগত সেই শব্দ শিহড়বাসীরা 
শুনিতে পাইল না, কিন্তু ঠাকুর শুনিতে পাইয়া ভাবাৰিষ্ট হইলেন ও 
বলিলেন, 'গোঁপাঁলকে সঙ্গে নিয়ে ভ্ছু আসচে |” বাত যখন প্রায় ছয় 
দণ্ড গত হইয়াছে, কীর্তনীয়া গোপাল আসিয়া! গাকুরের পাদপন্মে প্রণাম 
করিলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ । 

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গোপাল মধুরকণ্ে কীর্তন আবন্ 
করিলেন £ 


ভুবনন্ুন্দর গোউর নদেয় কে আনিল রে। 

এমন রূপ বিধি বুঝি দেখে নাই, |] 
গড়েছে বটে, কিন্তু বিধি দেখে নাই, 

দেখলে ছেড়ে দিত নাই। 


শ্রীরামকৃষণ- শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ১৫৫ 
কীর্তন চলিয়াছে। আখরের ছলে ঠাকুর গাহিলেন £ 


গোপাল রে, তুই কি বল্লি রে! 
গোরারূপ বিধির গড়া নয়, 

স্বয়ং স্বপ্রকাশ রূপ-_বিধির গড়া নয়। 
এইরূপে গোরারপ আখরে আখরে । 
গাইতে লাগিল প্রভূ সুমধুর স্বরে । 


নহে সায়, না ফুরায় রূপের বর্ণন। 
ক্রমে রাঁতি উধ্ধবগতি, চলিছে কীতন ॥ 


দণ্ডবৎ নিপতিত শ্রীপদে গোপাল । 

হৃদয় জানায় ডেকে ভোজনের কাল ॥ 

অগ্যাপি শিয়ড়ে এই কীর্তনের কথা । 

দেখা শুনা যাহাঁদের, মনে আছে গীথা ॥ 

কি দেখেছে কি শুনেছে প্রভুর ভিতরে । 

সঠিক চেহারা কেহ দিতে নাহি পারে ॥ 

স্মরণে অপার সুখ, সমস্বরে কয়_। 

আমরি ! আমরি ! কথা কহিবার নয় ॥ পু] 


শ্যামবাজারের শ্রীনটবর গোস্বামী ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। 
তিনি আমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন ও তাহার সেবায় 
সম্্রীক নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরকে কীর্তনানন্দ দান করিবার জন্য 
তিনি রাঁমজীবনপুরের প্রসিদ্ধ কীর্তণীয়া ধনপ্য় দে ও কৃষ্ণগঞ্জের বিখ্যাত 
খোলবাদক রাইচরণ দাসকে আনাইলেন। রাইচরণের খোলবাঁজন। 


১৫৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


আরম্ভ হইলেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্যামবাজারে নর- 
নারীর আনন্দের হাট বসিল। 


ঠীকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন £ 

“ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন শ্যামবাজাঁরে নিয়ে 
গেল। বুঝলাম গৌবাঙ্গভক্ত। গায়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে । 
দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ_-সাঁত দিন সাত রাত লোকের 
ভিড়! কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচীলে লোক! গাছে লোক ! 

“নটবর গোস্বামীর বাঁড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাতর্দিন ভিড়। 
আমি আবার পালিয়ে এক তাতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। 
সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েচে! সব খোল করতাল 
নিয়ে গেছে! আবার “তাকুটা! তাঁকুটা। করচে। খাওয়াদাওয়া 
বেলা তিনটার সময় হতো । 

“রব উঠে গেল-_সাতবার মরে, সাতবার বাচে, এমন এক লোক 
এসেচে! পাছে আমার সর্দিগরমি হয়, হদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো; 
সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল করতাঁল-_তাকুটী ! 
তাকুটা! হৃদ্দে বকলে, আর বলে, “আমরা কি কখনও কীর্তন শুনি 
নাই ?".. 

“দূর গা থেকে লোক এসে জমা হতো! । তারা! রান্তরে থাকতো 1,.. 
“আকর্ষণ কাকে বলে, এখানেই বুঝলাম। হরিলীলায় ঘোগমায়ার 
সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কি লেগে যাঁয়!” [ক ৪।২০।২] 


গোৌরীমাকে শ্রীগ্ৌরাজ-লীলারজ গ্রদর্শন 


ভক্তিমতী গৌরীমার ( গুরদত্ত নাম “গৌরদাপী' ) অন্তরে সাধ 
হইল, প্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে ভক্তদের সঙ্গে যেরূপ লীলারঙ্গ করিতেন 
তাহা দেখিবেন। 


প্রীরামরু্ণ__ শ্রীগৌরাক্ষের ভাবে ১৫৭ 


রবিবার, নবীন প্রবীণ বহুভক্ত দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইয়াছেন। 
ঠাকুরকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করাইবার মানসে গৌরীমা আজ 
রন্ধনকার্ধে ব্যাপতা। খেচবান্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জন পরিপাটিরূপে বান্না 
হইয়াছে, এটি ওটি রান্না করিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া পড়িয়াছে। 
গৌরীমা শশব্যস্ত হইয়া ঠাকুরের মন্দিরে তাহার ভোজনের স্থান করিয়া 
দিলেন। ঠাকুর আহারে বসিলেন। 

চারিদিকে ভক্তগণ-_কেহ দীভাইয়], কেহ বলিয়া । সকলের চিস্ত 
নির্মল ও প্রসন্ন _আনন্দে পরিপূর্ণ । ঠাঁকুরের সম্মুখে কেদারচন্দ্র উপবিষ্ট। 
তাহার অবস্থা কেমন ? 


দেখিলেই প্রভুদেবে প্রায় বাকাহারা । 
অবিরত বিগলিত ছুনয়নে ধার] ॥ 
ভাঁবেতে বিহ্বল হেতু এত চোখে পানি । 
জাহ্ুবী যমুনা যেন নয়ন ছুখানি ॥ 


ঠীকুর কেদারচন্দ্রকে গৌরীমার পরিচয় দিলেন--তীহাঁর ভক্তি- 
অনুরাগ ও তপন্তার কখা কহিলেন। শুনিয়া কেদীরচন্দ্র গৌরীমাকে 
মাতসন্বোধন করিষা, মাথা নোয়াইয় প্রণাম করিলেন! তখন-__ 


কেদারে করিতে মাই প্রতিনমস্কার। 
চারিচোখে দেখাদেখি হইল দোহার ॥ 
প্রেমাবেশে বিহ্বল কাদেন ছুইজনে । 
আহা আহ! বলেন শ্রীপ্রতূ শ্রীবদনে ॥ 
আপনে আপনি প্রভূ হইয়া গমন। 
উঠিলেন পরিহরি নিজের আসন ॥ 


১৫৮ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


কে আর আহার করে কেবা খায় ভাত। 
পাখালিয়! দিল ভক্তে অন্নমাখা হাত ॥ 
কেহ দিল সমন্মুখেতে তান্বূল ধরিয়া । 
কেহ দিল হাতে হ"ক1 তামাক সাজিয়া ॥ 


হুকা-হাঁতে ঠাকুর উত্তরদিকের বারান্দায় দীড়াইয়া, ভক্তেরা তাহার 
শ্রমূখে অবাক হইয়া চাহিয়া । দেখিতে দেখিতে-_ 


ভাবেতে বিহ্বল “বিষণ” ভক্ত একজন। 
ভূমিতে পড়িল জড় যষ্টির মতন। 
শ্রীমনোমোহন মিত্র উন্মত্তের প্রায় । 
হাসিয়া লুটিয়া পড়ে শ্রীপ্রভূর পায়। 
আনন্দের বন্তা যেন হৃদি উথলিয়া । 
দি যায় বাহির হইয়া ॥ 


কেহ রে ঠিক ধনুকের প্রায় । 

কেহ বা পতিত ভূমে বাহা নাই গায়। 
কেহ বা ঢলিয়া অঙ্গে পড়য়ে কাহার । 
কেহ অনিমিখ আখি শবের আকার ॥ 
নিকটে দণ্ডায়মান বুদ্ধি আলথাল। 
হাঁতেতে প্রভুর ছু'কা কাপেন রাখাল ॥ 


আনন্দে উল হৃদি ভক্ত দত্ব-রাম। 
উচ্চনাদে গায় জয় রামকুষ্ণ নাম ॥ 


শ্রীবামকষ্ণ-_ শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ১৫৪৯ 


সকলের দশ! দেখিয়া, ঠাকুর হস্তদ্বারা জনে জনে স্পর্শ করিয়া 
ঠাহাদের ভাব ভঙ্গ করিলেন। সকলে প্রকৃতিস্থ হইলে__ 


থাঁলভর! প্রসাদ আছিল শ্রীমন্দিরে | 

ভক্তগণ খায় মহা আনন্দের ভরে ॥ 

প্রসাঁদে প্রসাদ জ্ঞান সমান সবার । 

একত্র ভোজন, নাই জাতির বিচার ॥ পু। 


গোস্বামীকে কৃপা 


শ্রীবামকৃষ্চ বাঁগবাজারে বনস্থ-বলরাম-ভবনে আছেন। শরতের 
অপরাহ। ছিতলের বৃহ ঘরখাঁনি লোকে পরিপূর্ণ। মহাভক্ত 
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সঙ্গী শ্রীকালীপদ ঘোষ মহোৎসাহে গান 
ধরিয়াছেন £ 


আমায় ধর নিতাই, 
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন । 


শ্রীশরচ্চন্দ্র (ব্বামী সারদানন্ ) কোনরূপে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,_ 
ঠাকুর সমাধিস্থ ; ঘরের পশ্চিমপ্রীস্তে পূর্বমুখী হইয়া বসিয়া । তাহার 
মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি ; দক্ষিণ চরণ প্রসারিত_-একজন 
সম্মুখে বলিয়া পরম প্রেমের সহিত উহা হৃদয়ে ধরিয়া আছেন। ভক্তটির 
চক্ষু নিমীলিত, নয়নধাঁরাঁয় তাহার মুখ ও বুক ভাসিয়! যাইতেছে । গৃহ 
নিম্তন্ধ এবং একট] দিব্য ভাবের আবেশে জম্জম্‌ করিতেছে! গান 
চলিতে লাগিল-_ 


আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন, 
আমায় ধর নিতাই । 


১৬৩ প্রীচৈতন্য ও শ্রীবামরু্ণ 


(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল যে ঢেউ প্রেমনদরীতে,, 
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে ষাই। 
(নিতাই ) খত লিখেছি আপন হাতে, অষ্টসথী সাক্ষী তাতে, 
(এখন ) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন ; 
(আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল, তবু খণের শোধ না হল, 
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই। 
গীত সাঙ্গ হইল। তাহার পরেও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। 
ঠাকুর ক্রমশঃ অর্ধবাহাদশ! প্রাপ্ত হইলেন ও সন্মুথস্থ ভক্তটিকে বলিলেন, 
“বল শ্রীরুষ্চৈতন্ত-_-বল শ্রীরুষ্চৈতন্য--বল শ্রীকষ্ণচৈতন্য |” বারত্রয় 
তাহাকে শ্রীরুষ্চৈতন্ত নাম উচ্চারণ করাইয়া ঠাঁকুর ক্রমে বাহাদশা লাভ 
করিলেন । 
ভক্তটি গোম্বামি-সম্তান_যেমন ভক্তিমান, দেখিতেও তেমনি 
সুপুরুষ । [লী ৫১১] 


এয়োদশ অধ্যায় 


“যে রাম যে ক্রুষ্ সেই' 
“আমি যুগে যুগে অবতার ॥ 
'এবার গুপ্ত ভাবে আসা সত্বগুণের এশ্বধ 1, 
“মামিই অছৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন। 
“যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ 1, 


উপরিধূত উক্তিগুলি বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকষ্ণের শ্রীমুখ হইতে নির্গত 
হইয়াছে । অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ম্বীয় সনাঁতন-ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে 
যাইয়া! তান এসকল উক্তি করিয়াছেন। ভবিষ্য ভক্তগণের জন্যও 
এইভাবে স্বরূপ-পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন । 

নরলীলা ঈশ্বরের প্রিয়, একথা আমর] তাহারই উক্তি হইতে জানিতে 
পারি। কিন্ত সকল অবতারে তিনি পূর্ণশক্তি লইয়! আঁসেন না, কিংবা 
পূর্ণশক্তি প্রকাশ কবেন না। হয়তো এই কারণে, অথব! তাহারই 
শ্রীমুখ হইতে জানিয়, পুরাণার্দি শাস্ত্রে অবতারগণের পূরণণ-অংশাদি ভেদ 
কল্পিত হইয়াছে । রাম ও কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম--তগবানের পূর্ণ আবিভাঁব বলিয়। 
সমধিক প্রসিদ্ধ । | 

স্বরূপ-পরিচয়-প্রসঙ্গে ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের উক্তি 
করিলেও, বাম-কঞ্চ-বামরুষ্জের অভিন্ন-বাক্তিত্বের উপরেই বিশেষ জোর 
দিয়াছেন দেখ! যায় । অপ্রকট হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে, ও অশেষ 
রোঁগযস্রণার মধ্যে, শ্রীনবেন্ত্রনাথকে অন্তরে সংশয়াপন্ন বুঝিয়া সংশয়চ্ছেদী 
শক্তিপূর্ণ 'বাকো বলিয়াছিলেন, নরেন, তোর এখনো সন্দেহ? যে 
রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং বামকুষ্খ, কিন্ত তোর বেদীস্তের দিক দিয়ে নয়।” 

ক, 


১৬২ প্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামরুষ্ণ 
শ্রীমুখের বাণীতে ঠাকুর যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, শ্রীচৈতম্মহাপ্রভু 


ষড় ভূজ-মৃত্তিতে কোন কোন বিশিষ্ট 'ভক্তের নিকটে প্রকট হইয়া ঠিক 
তাহাই করিয়াছেন । নবহীপে শ্রীনিত্যানন্দ__ 


উধর্ব দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর । 
মধ্য ছুই হস্ত বক্ষে__যুরলী অধর ॥ 
অধ হস্তদ্ধয়ে শোভে কমগুলু দণ্ড । 


রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-মাধুরী মনোহর | 
কিশোর-শেখর রসময় কলেবর ॥ | [ম ৩] 
নবদ্বীপ শ্রীনিত্যানন্দ যাহা দেখিয়াছিলেন, পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌম 
ঠিক তাহাই দেখিলেন। ্‌ 
মুরারি-গুপ্তের কড়চায় সার্বভৌমকে ষড়ভুজ প্রদর্শনের কথা নাই ; 
কিন্ত মহারাজ প্রতাপকুন্তরকে প্রদর্শনের কথা আছে। বর্ণন! প্রায় 
একই, কেবল অধ হস্তদ্বয়ে, দণ্ডকমণ্ডলু না থাকিয়া, পরমন্থমধুর 
নৃত্যের ভঙ্গী | 
উধর্বং হস্তদ্বয়মপি ধনুরাণযুক্তঞ্চ মধ্যং 
বংশীবক্ষঃস্থলবিনিহিতমুত্তমং গৌরচক্দর | 
শেষহস্তদ্বযঞ্চ পরমস্থুমধুরং ন্বত্যবেশং স বিভ্রৎ 
এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং ্বপপ্তিরখিলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ ॥ [মু 9১৬] 
প্রীচৈতন্তচব্িতাম্বতেও সার্ভৌমকে বড়ভুজ প্রদর্শনের কথা নাই ঃ 
চতুভুজি ও দ্বিভূজ প্রদর্শনের কথা আছে 2 





১ দৈবকীনম্দন-দাসের বৈষ্ব-বন্দনায় আছে £ 
প্রতাপরুদ্র রায় বন্দে? ইন্দ্র-সম খ্যাতি 
প্রকাশিল! গ্রভু ধারে ড় ভুজ-আন্কৃতি ॥ 


যে বাম যে কৃষ্ণ সেই ১৬৩ 


দেখাইল আগে তারে চতুভূজ রূপ 

পাছে শ্যাম বশীমুখ-্যকীয় স্বরূপ । [চ ২৬] 
“তক্তমাঁল” শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃতের বর্ণনার সামগ্রস্ত করিয়া 
বলিতেছেন, সা্ভৌমকে মহাপ্রভু একদিন চতুভূ'্জ ও অন্যদিন ষড়ুজ 
মুক্তি দেখাইয়াছিলেন ঃ 


আঁচসম্থিতে ভট্টাচার্য দেখয়ে প্রভুরে । 
চতুভূজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম করে ॥ 
শ্যামল-সুন্মর বনমাল। পীতবাস। 
প্রীবৎস কৌন্তত স্র্ণরেখা ০০০ | 


আর দিন চার দেখে টি | 

ষড়ভুজ প্রভু তিন-অবতার-মতে ॥ 

শ্যামবর্ণ ছুই হস্ত মুরলী-বদন । 

ূর্বাদলশ্যাম ছুই হস্তে ধনুবীণ ॥ 

হেমবর্ণ দুই হস্তে দণ্ড কমুগ্ডল । 

অপূর্ব সৌন্দর্য রূপ নিগ্ধনুনির্বল ॥  (২১শ মালা: 
পদকর্তা অনস্তদীন লিখিয়াছেন £ 

উভদ্বয় ভুজপর খর শর চীপ। 

হেরইতে রিপুগণ থরহরি কীপ ॥ 


তনখহি- দু কর জলখর শ্যাম । 
তহি' শোভে মোহন মুরলী অন্ুপাম ॥ 


শস্য ড৬ 


১৬৪ প্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


তদধহি করহি” কমগুলু দণ্ড। 
যাহে কলিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড । 


বসন স্থুরঙ্গ চরণ পরিয়ন্ত | 
পদনখ নিছনি দাস অনন্ত ॥ [ত ৩।১।৪৪] 
এই ষড় ভুজ-বর্ণনাঁর অনুরূপ চিত্র ও মৃতি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
বু প্রাচীন ষড়ভুজমূতি নানাস্থানে পূজিত হইতেছেন। দৃষ্টাস্তস্থলে 
পুরীর সিদ্ধবকুল-মঠের বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
ঠাকুর একদিন বৈকালে কলিকাতা গরাণহাটায় বৈষ্ণব সাধুদের 
আখড়ায় ষড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করিয়াছিলেন । [ক ৫1২৩] আর 
একদিন শ্ঠামপুকুর স্বীটের বাঁটীতে চিত্রকর বাগচী তাহাকে কয়েকখানি 
চিত্র উপহার দিলে, ষড়ভূজ-মৃত্তি দেখিয়া আনন্দ করিতে করিতে 
তক্তদিগকেও দেখাইয়াছিলেন। [ক ৪1২৯১] 
স্থতরাং ঠাকুরের উক্তির অনুকরণ করিয়া মহাপ্রভু সম্বদ্ধেও বলিতে 
পারা যায় £ “যে রাম যে কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণচৈতন্য ।' | 
মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্তগণের ভিতরেও যে এই বিশ্বাসই প্রচলিত 
ছিল, নিম্নোক্ত পদগুলি হইতে তাহা! প্রতীয়মান হইবে। 


কেহ বোলে গোরা _ জানকীবল্পভ 
* রাধার প্রিয় পাচবাণ রে। 
নয়নানন্দের মনে আন নাহি জানে 
আমার গদাধরের প্রাণ রে ॥ [ত ১২1৪] 
নয়নানন' পণ্ডিত-শ্রীগদাধরের ভ্রাতুদ্পুত্র ও প্রিয়শিল্তু। 
ত্রেতায় ধরিল ধন্ু দ্বাপরেতে বাঁশী । 
" কলিযুগে দণ্তধারী হইলা সন্ন্যাসী ॥ 


যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ১৬৫ 


বাস্ঘোষ কহে শুন নদীয়ানিবাসী। 
বলরাম অবধূত, কানাই সন্নাসী ॥ [ত ১২৪৭] 
রাম অবতার ধনুক ধরিয়া, 
গোকুলে পুরিলা বাঁশী । 
এবে জীব লাগি করুণ করিয়া, 
দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী ॥ 
ধরি নবদণ্ড, লইয়া করঙ্গ, 
সিম্ধৃতীরে কৈলা থানা । 
রামানন্দ কয়, সন্যালীর বেশ নয়, 
পাঁষগুদলন বীরবানা । [ত ১২1৪৯] 


নবদ্বীপের বর্ণনায় মুরারি-গপ লিখিয়াছেন £ 


যত্র বিষুপদসম্ভবা সরিদ্‌ 

বেগবত্যতিতরা করুণার । 

স্পর্ধযা রবিন্ৃতা-সরয পাং 

যা দধার কনকোজ্জলং হরিম্‌ ॥ [মু ১1১] 
যেখ।নে বিষুপদসভূতা নদী ( গঙ্গা ) অতি বেগবতী ও করুণায় বিগলিতা, 
যিনি সরবূ ও যমুনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কনকোজ্জল হরিকে 
ধারণ করিয়াছিলেন । 

এই বিষয়ে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না, যদি শ্রীচৈতন্য- 

ভাগবতের ষড়ভুজ বর্ণন1] ভিন্নূপ না হইত, এবং শ্রীচৈতন্তচবিতাঁমৃত 
সার্বভৌমের ষডভূজ দর্শন সম্বন্ধে নীরব না থাকিতেন। এ ছুই 
গ্রন্থের মতামত আলোচনা! করিয়া ইদানীং কেহ কেহ শ্রীচৈতন্তমঙ্গলের 
বর্ণনা ও তদহুরূপ প্রচলিত ষড়ভুজ চিত্র ঠিক নহে-__বলিতে আরম 


১৬৬ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


করিয়াছেন।২ চিত্র যদি ঠিক না হয়, তাহা হইলে পূজিত মৃত্তিসকলও 
ঠিক নহে, প্রাচীন পদকর্তাদের বর্ণনাও ঠিক নহে। এই মত কতখানি 
সমীচীন, দেখা যাঁউক। 

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বৃন্দীবনদাসের মতে মহাপ্রভুর ষড় ভুজে “শঙ্খ- 
চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীহল-মুষল' ছিল। নিত্যানন্দপ্রভূর দর্শনকালে তো ছিলই, 
সার্বভৌমের দর্শনকালেও ছিল। যথা £ 


শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল যুষল। 

রত্বমণি-পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উজ্জল ॥ 

শ্রীবংস কৌন্তভ হার বক্ষে শোভা করে । 

বাম কক্ষে শিঙ্গা বেত্র মুরলী জঠরে ॥ [ভা ৩৩] 


বুন্দাবনদাস নিত্যানন্দপ্রভূর একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্। নিত্যানন্দপ্রভু 
শ্রীবলরামের অবতাঁর বলিয়া প্রথিত। বলরামের আয়ুধ হল ও মুষল 
দেখিবার বাগ্রতা বৃন্দীবনদাসের পক্ষে স্বাভীবিক। শ্রচৈতন্তভীগবতে 
যত্রতত্র নিত্যানন্দপ্রভূর মহিমা প্রচারের এক অস্বাভাবিক চেষ্টা যে 
পরিলক্ষিত হয় ইহা! অনস্বীকার্য । 

কষ্দাস কবিরাঁজের শ্রচৈতন্যচরিতাম্ৃত বৃন্দাবন হইতে গোস্বামি- 
সিদ্ধাস্তসমূহ প্রচারিত হইবার পরবতী কালে লেখা ; এবং অধিকাংশ 
লীলাবর্ণনাই এ সিদ্ধাস্তসমূহ প্রকাঁশ ও প্রচার করার উপযোগী ছ'চে, 
টালা। গোস্বামি-মতে একমাত্র শ্রীরুষ্ণই স্বয়ং ভগবান; আর স্বয়ং 
ভগবান শ্রীক্কই “রাঁধাভাবদ্বাতিস্থবলিত" হইয়া শ্রীকষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন । 
শ্রীরামচন্দ্র-প্রমুখ অবতারগণ তদীয় অংশ বা অংশাংশ মহাবিষুুর অবতার 
মাত্র। সেই কারণেই কবিরাজ মহাশয় শ্রীকৃষ্চ ও শ্রীচেতন্থের সঙ্গে 


শশী শীল লাশ পপ পপ পপ পপ এপ ১ 


২ প্রীরাধাশোবিন্দ নাথ এম্-এ, বিছ্যাবাচল্পতি-লিখিত “ক্রীমন্মহা প্রভুর বড় তুক্- 
রাপ” প্রবস্ধীষ্টব্য। 


যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ১৬৭ 


শ্রীরামচন্দ্রের অভিন্নব্যক্তিত্ব দেখিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন মনে করা! 
অসঙ্গত নহে। 

দুইজন স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ভিন্নরূপ বর্ণনা সত্বেও যখন লোঁচনদাঁস- 
বণিত যড়ভূজ-মৃতি বৈষ্ণব-সমাজে পরিগৃহীত দেখা গেল, তখন 
“ভক্তমাল" শ্রীচৈতন্যচরিতাঁমবতের মীনরক্ষাঁয় অগ্রসর হইলেন এবং সার্বভৌম 
দুইদিনে ঢুইরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা! করিলেন । ইহা সহজেই 
অন্থমেয়, কেননা বাঙ্গলা ভক্তমীলের লেখক বহু বহু পরবর্তা কালের 
লোক । ছুইদিনে দুইরূপ দেখার জনশ্রুতি থাকিলে তৎপূর্বেই কোন 
গ্রস্থকাঁর উহ] লিপিবদ্ধ করিতেন । 

সাভৌমের দর্শন হইতেই ষড় ভূজ-মৃক্তি প্রচলিত হইয়াছিল সন্দেহ 
নাই । পুবী-অঞ্চলে উহা বিশেষভাবে, মন্দিরে ও মন্দিরগাত্রে, দৃষ্টি-গোচর 
হয় । শ্রীচৈতন্ততাগবতের অধিকাংশ সংস্করণ হইতে সম্ভবতঃ সেই কারণেই 
সার্বভৌমদৃষ্ট বড়ভুজের বিশেষ বর্ণনা উপরিধৃত চারি পংক্তি__বাদ 
দেওয়া হইয়াছে । 


চতুদর্শি অধ্যায় 


“ভাবের ইতি নাই" 
ত্বামী বিবেকানন্দ একদ1! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 
“সাধারণ ভক্েরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভূ বাস্তবিক ততটুকু নন । 
তিনি অনস্তভাবময় । ব্রন্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের 
ইয়ত্তা নাই ।৯ স্বামিজীর এই উক্তি ভগবান শ্রীচৈতন্ত সন্বন্ধেও প্রযুক্ত 
হইতে পারে । মানুষের পক্ষে তাহাদের কাহারও ভাবরাশি সমগ্রভাবে 
বুঝিয়া ফেলিবার চেষ্টা বামনের চাদ ধরিবার প্রয়াসের সমতুলা। তথাপি 
মান্ছষ যে তাহাদের ভাব কথঞ্চিৎ ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, 
তাহার কারণ-__ 
জীব হঞ্া! করে যেই তাহার বর্ণন । 
আপনা শোধিতে তার ছোয় এক কণ ॥ [চ ৩1১৮] 


শ্রীচৈতন্যের অগম্য ভাব 


ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার । 

যাহা ষেছে যোগ্য তাহা করেন বাবহার ॥ 

কভু ত লৌকিক রীত-_যেন ইতর জন। 

কভু স্বতন্ত্র--করেন এশ্ব প্রকটন ॥ 

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ভূত্যপ্রায় । 

কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণপ্রার ॥ 

ঈশ্বরচরিত্র প্রভূর-বুদ্ধি-অগোচর । 

যবে যেই করে সেই সব মনোহর ॥ [চ ৩1৮] 


পাস 


১» স্বামিশিষ্য-সংবাদ ১।৭ 


ভাবের ইতি নাই ১৬৯ 
কঈশ্বরভাবে-_ 


যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বস্তর | 
চরণ অপ্পয়ে সব্-শিরের উপর ॥ 


-আবার-__ 


খগ্ডিলে ঈশ্বর-ভাঁব, সভাকার স্থানে । 

অসবজ্ঞ-হেন (প্রভূ জিজ্ঞাসে আপনে ॥ 

কিছু-নি চাঞ্চল্য মুগ্জি উপাধিক করো । 

বলিহ আমারে যেন তখনেই মরে ॥ 

কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম । 

তোমরা "আমার ভাই বন্ধু জন্মজন্ম ॥ 

কৃষ্ণদাস্ত বই মোর আর নাহি গতি। 

বলিহ আমারে পাছে হয় অন্যমতি ॥ [ভা ২১৬] 


মহাপ্রভুর মধ্যে পুরুষ ও প্ররূতি ভাবের সম্মিলন ছিল। প্ররতি- 
ভাবে সাধনায় ও প্ররুতির ভূমিকায় অভিনয়প্রিয়তায় তাহার প্রকতি- 
শ্ব্ূপটিই যেন আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে । রায় রামানন্দ ভাবচক্ষে 
তাহণকে প্ররুতি-ভাঁবাবৃত পুকুষরূপে দর্শন করিয়াছিলেন । 

তাহার এশ্বরিক ভাঁবের প্রকাশ স্কল ভক্তের কাছে একন্প নহে । 
বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন মন্ত্রের উপাসক ট্বষ্ব ভক্তের! তাহাকে নিজ 
নিজ ইঠ্টরূপে দর্শন করিয়াছিলেন । 


যার ধেন-মত ইষ্ট প্রভু আপনার । 
সেই বিশ্বস্তর দেখে সেই অবতার ॥ 


১৭০ প্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে । 
সেইমত দেখায় ঠাকুর বিশ্বস্তরে ॥ [ভা ২১০] 


কেবল, বৈষ্ণব ভক্তেবাই নহে, শৈব ভক্তেরাও তীহাকে সাক্ষাৎ শিব 
জ্ঞান করিয়াছেন দেখা যায়। আর সর্ধপমক্ষে তিনি শক্তিগণের ইঞ্ট- 
দেবতা আগ্াাশক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাহার বিশেষ কপাপ্রাপ্ত 
উড়িয়া বৌদ্ধভক্তের! তাহাকে শ্রীবুদ্ধের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন ।২ 
নিরাকারবাদী জ্ঞানপস্থী সম্ন্যাসীরাঁও তাহার সঙ্গে গ্রীতির সম্পর্কে 
আবদ্ধ ছিলেন। 

বৃন্দাবন হইতে প্রচারিত গো্বামি-শান্ত্ে মহাপ্রভূ “রাধাভাবছ্যুতি- 
স্থবলিত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। রাধাভাব আম্বাদনের 
জন্যই প্রীমতীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া! শ্রীরুষ্ণের এরপে প্রকাশ । 
এই সিদ্ধান্ত ক্রমশঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সবত্র স্বীরুত ও সাধনাঙ্গে 
গৃহীত হওয়ায়, মহাপ্রভুকে অন্যান্ত ভাবে দেখিবার চেষ্টা প্রায় লুপ্ত 
হইয়াছিল । ইদানীং সেই প্রয়াস আবার জাগ্রত হইয়াছে, এবং মহাপ্রভু 
কেবলমাত্র 'রাধারুষণ রূপে উপাদিত না হইয়া, বিফুপ্রিয়াবন্লভ '্রীগৌরাঙ্গ' 
রবূপেও উপাসিত হইতেছেন। 

প্রকটলীলায় মহাপ্রভু বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে শাস্ত-দীস্যাদি সকল ভাবেই 
সম্বন্ধ ছিলেন, স্থৃতরাং সকল শাবেই ঠাহার উপাঁপন। হইতে পারে। 
এইরপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু মহা প্রভূতে পতিভাব আরোপ করিয়া 
তাহাকে মধুরভাঁবে উপাসনা করার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি প্রাচীন কালেই 
উথিত হইয়াছে দেখা ঘায়। বুন্দাঁবনদাস লিখিয়াছেন £ 


রী হেন নাম প্রভূ এই অবতারে। 
শ্রবণো না করিলা_বিদিত সংসারে ॥ 


প্ীচৈতস্চরিতের উপাদান, ১৫শ অধ্যায় 


ভাবের ইতি নাই ১৭১ 


অতএব যত মহামহিম সকলে । 
“গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বোলে ॥ [ভা ১1১০] 
বুন্দাবনদাঁস এইরূপ লিখিলেও, মহাঁমহিম চৈতন্য-পার্দ সন্গ্যাসী প্রবোধা- 


নন্দ সরম্বতী “প্রীচৈতগ্তচন্দ্রামৃতে” গৌরনাগরবরকে ধ্যান কবিয়াছেন। 
যথা £ 


কোহয়ং পট্টধটা-বিরাজিত-কটাদেশঃ করে কঙ্কণং 
হারং বক্ষসি কুগ্ডলং শ্রবণয়ো৷ বিভ্রৎ পদে নৃপুরম্‌। 
উত্বাঁকৃত্য নিবদ্ধকুস্তলভর-প্রোৎফুল্লমল্লীত্রগা- 

গীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈ নমভিঃ । 


কে এই গৌরনাগরবর, যিনি স্বীয় নাম কীর্তন করিয়া নাচিতে নাঁচিতে 
ক্রীড়া করিতেছেন-ধাহার কটিতে পট্টবন্ত্র, করে কন্কণ, বক্ষে হার, কানে 
কুণ্ডল ও পায়ে নৃপুর-ধাহাঁর নিবদ্ধকুস্তলভার উধ্বীকৃতভাবে স্থাপিত ও 
প্রফুল্ল মল্লিকাফুলের মাঁলাঁয় শোভিত 

শ্রীগীরাঙ্গের পার্ষদ বা সমসাময়িক ভক্ত বাসুদেব ঘোষ, নরহবি, 
নয়নানন্ন প্রভৃতি মহাঁজনগণ এ ভাব-সাঁধনার অন্কুল পদাবলী রচনা 
করিয়াছেন । মহাপ্রভুতে পতিভাব আরোপ করিয়া সাঁধকগণের 
সিদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তির কথাও শুনা যায়। শ্রীরামরুষ্চণ এ ভাবের সমর্থন 
করিয়াছেন তিনি কখন কখন-এই পদটি গাহিতেন £ 


পাড়ার লোকে গোল করে মা, আমায় বলে গৌর-কলঙ্ষিনী । 
একি কইবার কথা, কইবো। কোথা, লাজে মলাম ওগো 
প্রাণসজনী ॥ 


গীতামুখে প্রচারিত শ্রীভগবানের বিরোধভপ্তন উক্তি__যে যথা মাং 
প্রপদ্ধন্তে তাংস্তঘখৈব তজাম্যহম্__শ্রীচৈতন্তাবতারেও একবার প্রমাণিত 


১৭২ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


হইয়াছে। সকল ভাবের ভাবী সর্বেশ্বরকে সম্যগ পে ধরিতে বুঝিতে 
না পারার ফলে, এবং কালের প্রভাবে, তাহাকে অবলগ্কন করিয়াই 
সাম্প্রদায়িকতাছুষ্ট একদেশী মতবাঁদসমৃহ প্রচারিত হইয়াছে ।৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণের অগম্য ভাব 


শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণেও পরম্পরবিরোধী দেব ও মানব ভাবের 
প্রকাঁশ দেখা যায়। “সকলের কাছে নীচু, নত্রভাব-_একেবারে যেন 
মাঁটি, যেন সকলের চাইতে ছোঁট-__এতটুকু অহঙ্কার নেই !1...গুরু” কি 
“বাবা কি “কর্তা” বলে তাকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে মইতেই 
পারতেন না; বলে উঠতেন-_-'ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা 
আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোদের গাঁয়ের একগাঁছি ছোট রোমের 
সমাঁন-_একগাছি বডর সমানও নই*_-বলেই হয়ত আবার তাঁর পায়ের 
ধুলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন!” [লী ১৩] 

আবার, “দিব্যভাবাবেশে যখন তিনি - কাহাকেও স্পর্শমাত্রেই সমাধি, 
গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের অভূতপূর্ব নেশীর ঝৌকে নিমগ্র করিতেন, 
অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের তমোগুণ বা মলিনতা 
এতটা টানিয়া লইতেন যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্বে যেরূপ কখনও অন্কভব 
করে নাই, এপ্রকাঁর একটা মানেব একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ 
করিত এবং আপনাকে কৃতার্ধ জ্ঞান করিয়া ঠাকুবের চরণতলে চিরকালের 
নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিত-_-তখন তাহাকে দেখিলেই মনে হইত এই 
ঠাকুর পূর্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন:"* | ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞান- 
তিমিরান্ধ, ভ্তর্িতাপতাঁপিত, ভবরোঁগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, অ্রাতা এবং 

৩ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একদল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের মুখ 


দিয়! শুম্যবাদ, একদল যৌগিক বা! তান্ত্রিক সাধনা, একদল কৃষ্ণভাব, একদল গোপীভাবের 
কথ। বলাইয়াছের্ন* প্রীচৈতম্যগরিতের উপাদান, *ম অধ্যায়। 


ভাবের ইতি নাই ১৭৩ 


শ্রীভগবানের পরমপদের দর্শধিতা !-"*আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও 
যথার্থ দীনভাব এবং এই দিব্য এশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে 
অবস্থান করিতে পারে, তাহ! আমবা বর্তমান যুগে শ্রীভগবান রামকৃষেঃ 
যথার্থই দেখিয়াছি ।...ঠাকুর বলিতেন-_শ্রীভগবানের “ইতি” নাই। 
আমাদের প্রতাক্ষ, এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রুপ ভাবের “ইতি? নাঁই।” 
[লী ১৩] 

এাঁকুরেব মধ্যে আবার তত্রীতাব ও পুরুষভাঁবের একত্র সমাবেশ দেখা 
যায়। “ঠাকুবের নিজের পুরুষশরীর ছিল, সেজন্য তাহার পুরুষের ভাব 
বুঝা! ও ধরাঁটা কতক বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত স্ত্রীজাতি__কোমলতা, 
সম্তানবাৎ্সল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্য ভগবান মাহাদের পুকুষ অপেক্ষা 
একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন-__তাহাঁদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া 
ঠিক ঠিক ধরিতেন, তাহ? ভাবিলে আর আশ্ধেব সীমা থাকে না। 
ঠীকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা বলেন, ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক 
মময় মনে হইত না। মনে হইত যেন আমাদেরই একজন । সেজন্য 
পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কৌচ-লজ্জা 'আসে, ঠাকুরের নিকটে 
তাঁহার কিছুই আঁসিত না; 


“উজ্জ্বল ভাবঘনতন্থ ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের 
পূর্ণাদশ দেখিতে পাইয়া আপনাদের রুতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। পুরুষ 
পুরুষত্বের পূর্ণবিকাঁশ দ্বেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী স্ত্রীজনন্থলভ সকল 
ভাবের বিকাশ তাহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাহাকে আপনার 
হইতেও আপনার জ্ঞন করিয়াছে । "ঠাকুরের ভিতব স্ত্রী-পুরুষ উভয় 
ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তীহার প্রত্যেক তক্তই কিছু-না-কিছু 
উপলব্ধি করিয়াছে । শ্রীঘৃত গিরিশ এরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাাই করিয়া! ফেলেন__'মশাই, আপনি পুরুষ ন1 প্রকৃতি ?. 
ঠাকুর হাসিয়া তদুতুরে বলিলেন, “জানি না!” ৮ [লী ১।১] 


১৭৪ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


ঠাকুরকে সকল মতের, সকল পথের সাধকেরাই নিজ নিজ ভাবের 
লোক রলিয়া মনে করিতেন। ধীাহার1' বিশেষভাবে সাধনায় অগ্রসর, 
তাহার] তাহাকে নিজ নিজ ইষ্টরূপে দর্শন করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছেন । 
শক্ত, শৈব এবং রামাৎ-গোঁড়ীয়-কর্তাভজাদি-শ্রেণীভুক্ত বৈষ্ণব সিদ্ধ- 
পুরুষের] তাহাকে নিজ নিজ ইঠ্টরূপে পূজা করিয়া গিয়াছেন ; জ্ঞানপন্থী 
সাধকের! তীহাঁকে নিবিকল্প-সমাধিমগ্র পরমহংসরূপে দর্শন করিয়াছেন; 
হিন্দ্ধর্ম হইতে উদ্গত ও বৈদেশিক সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে জাত শিখ ও 
ব্রা্মমতের সাধকেরাও তাহার মধ্যে নিজেদের আদর্শের পূর্ণতা উপলন্ধি 
করিয়। তাহাকে হাদয়ের অশেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন ; এবং সমুন্নত 
খৃষ্টান সাধক ধ্যানযোগে তাহাকে সাক্ষাৎ যীন্ু্রীষ্ট-বূপে দেখিতে পাইয়া, 
চাক্ষুষ দর্শন করিবার জন্য দুরদেশ হইতে ছুটিয়৷ আপিয়াছেন! 

গীতামুখে প্রচারিত শ্রীভগবানের সমন্বয়-বাণী শ্রীরামকষ্ণবতারে 
পরিস্ফুটভাবে ও পবিপূর্ণূপে প্রমাণিত হইয়াছে । শ্রীচৈতন্তাবতারে 
জ্ঞানের ভাব অনেকট! ভিতরে গুপ্ত ছিল। তাহার সময়ে এদেশে হিন্দুকে 
পৌত্তলিক প্রমাণিত করিবার জন্য বৈদেশিক শ্রীষ্টধর্মের আমদানি হয় নাই, 
এবং সম্প্রদাঁয়ে সম্প্রদায়ে মতবিরোধ বর্তমান থাঁকিলেও সেই বিরোধ 
এতটা" ব্যাপক ও উগ্র হইয়া উঠেনাই। আবার জড়বিজ্ঞান-গর্ধিতা 
সভ্যতার দাপটে পৃথিবীর সবত্র মানবের পর্মবিশ্বাসটাই এমুগের মত আর 
কোন কালে এতটা আঘাতপ্রাপ্ত ও শিথিল হয় নাই । তাই ঠাকুরের 
ছাদশবর্ষব্যাপী অক্রুতপূর্ব সাধন! যেমন বিরাট ও গভীর, উহার সিদ্ধিও 
তেষনি পৃথিবীময় সর্বকালের মানবজাতির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত । 
শ্রীচৈতন্তাবতারে ভগবান যে সমন্বয়ের স্থচনা করিয়াছিলেন, শ্রারামরুষ্তা- 
বতারে তাহাকেই পরিপূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন। 


“্ত ধর্ম দেহ তার ভাব যত রূপ । 
সকলের মধ্যে তিনি প্রাণের স্বরূপ ॥ 


ভাবের ইতি নাই ১৭৫ 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রণামমন্্রে ঠাকুরকে “সর্বধর্মস্বরূপী” বলিয়াছেন । 
পুজা-কালে তক্তেরা তাহাকে পর্বদেবদেবীন্বরূপ” বিশেষণে ৰিশেষিত 
করেন এবং ইচ্ছানুযায়ী তাহাতে দাশ্তাদি যে-কোন ভাব আরোপ 
করেন। ভাবময় ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, “অনেক ঈশ্বরীয় রূপ 
দেখচি, তাঁর মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়া ) এটিও একটি' এবং 
স্বহস্তে ফুলচন্দন দিয়া নিজের পট পৃজাঁও করিয়াছিলেন । একাধারে পুরুষ 
ও প্রকৃতি, দেব ও মানব, সাধ্য ও- সাধক-_অনস্তভাবময় ঠাকুরকে যে- 


কোন ভাবে গ্রহণ করিবার, চিন্তা করিবার, পুজা করিবার অধিকার 
সকলেরই আছি । 


পরিশিষ্ট 
কতিপয় বৈষম্য 2 শ্রীবিুপ্রিয়।-চরিত্র 


শ্রীভগবানের ছুই বিভিন্ন যুগ-লীলায় কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য 
দেখা যাঁয়। এখানে এরূপ কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব । 


পুবববজ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব 


ভগবান প্ররামরুষ্ণ হুগলী জেলায় ও তদীয় সহধর্থিণী শ্রীমতী সারদা- 
দেবী বীকুড়াঁয় পরস্পর সন্নিকটবর্তী ছুই গ্রামে শরীর পরিগ্রহ করেন। 
তদীয় ঈশ্বরকোটি-পার্ধদ শ্রীপ্রেমানন্দ হুগলীব অধিবাপী | এ ঈশ্বরকোটি- 
শ্রেণীর শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীব্রন্মানন্দ, শ্রীযোগানন্দ, শ্রীনিরঞ্জনানন্দ ও শ্রীপূর্ণ- 
চন্দ্র ঘোষ১ এবং বিশিষ্ট অন্তরকঙ্ষশ্রেণীর শ্রীসারদানন্দ-প্রমুখ সন্গাসী ও 
শ্রীবলরাম বন্থ-প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ কলিকাঁতাঁর অথবা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
স্থানলমূহের অধিবাসী । শ্রীর্গাচরণ নাগ পৃববঙ্গের একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
বিশিষ্ট ভক্ত এবং ঠাকুরের তন্বসাধনার গুরু ভৈরবী শ্রীযোগেশ্বরী 
পৃববাঙ্গলার মেয়ে । শ্রীরামরুষ্ণ-লীলাবিস্তাবে ও আদিম ভাবপ্রচাঁরে 
পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের (প্রভাব মমধিক | 
শ্রীচৈতন্তাবতারে কিন্তু ঘটন অগ্তন্ধপ ছিপ। শ্বয়ং ভগবান 
শ্ীরঞচৈতন্য ও তদীয় একতর বাহস্বরূপ শ্রীঅদ্ৈতাঁচার্ষপ্রভু শ্রীহট্রের 
সন্তান । তাহা ছাড়া 
শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত । 
শ্রীচন্দরশেখর দেব ত্রেলোকাপুজিত ॥ 


১ ঈশ্বরকোটি ছয়জন জঙক্তের নাম প্রী্ীরামকৃফণ-ভক্ত-জননী শ্রীপ্রীসারদাদেবীর নিকট 
লিজ্ঞাসা করিয়] ফেহ কেহ জানিতে পারিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ এ ছয়ঞ্জনের 
প্রতিজপ এত্রীরামকৃষ্চ-লীলা প্রসঙ্গে মুদ্রিত করিয়! প্রকারাস্রে উহাদের বিশেষত্ব খ্যাপন 
করিয়াছেন । 


কতিপয় বৈষম্য : ্রীবিষষুপ্রিয়া-চরিত্র ১৭৭১ 


ভবরোগবৈদ্ঠ শ্রীমুরারি নাম ধার । 

শ্রীহটে এসব বৈষুবের অবতার ॥ [ভা ১২] 
শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ও তাহার ছুই ভ্রাতা 

শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমাধব শ্রীহট্টের বুড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ।২ 

আবার---. 

পুগ্ুরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান। 

চৈতন্বল্পভ “দত্ত বাস্থদেব' নাম ॥ 

চাটিগ্রামে হৈল ইহা সভার প্রকাশ । [ভা ১1২] 


শ্রগদাধর পণ্ডিতের পূর্বনিবাঁস ছিল চট্টগ্রামে । শ্রীচৈতন্তের পরমপ্রিয় 
গায়ন শ্রীমূকুন্দ দত্ত পয়াবোক্ত বাহ্ছদেব দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । -স্থৃতরাং 
নবদ্বীপ-লীলার বিশিষ্ট পার্ধগণের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের লোক। 
'পঞ্চতত্বেওর তিন তত্বই__-অদ্বৈত-চৈতন্য-শ্রীবাস- শ্তীহট্রকে গৌরবাস্বিষ্চ 
করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় পাঁ্ধদ শ্রীমুরারিগ্রপ্ত দেবভাষায় তাহার 
আদি চরিতাম্বতলেখক । আবার নবদ্ীপে তাহার ও শ্রীবাস-পপ্ডিতের 
অঙ্গনই মহাপ্রভুর প্রধান লীলাবিলাসের স্থান ছিল। ভক্টর শ্রাদীনেশচন্দ্ 
সেন লিখিয়াছেন £ “বঙ্গদেশ আজ শ্রীহট্টের শাসন মানিয়৷ লইয়াছে, 
শ্রৃহট্টের এক ব্রাক্মণকুমার অন্ুরাগের রাজদণ্ড লইয়া! এই বিশাল ভূভাগ 
শাসন করিতেছেন ।”৩ 

শ্রীচৈতন্বাবতারে বাঙ্গলার পুর্বপ্রাস্ত হইতে, ও শ্রীরামরুষ্ণাবতারে 
উহার পশ্চিষপ্রান্ত হইতে প্রধান ধর্মতরক্ষ উখিত হইয়া, তৎকালীন 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি নবহীপ ও কলিকাতায় আসিয়া উত্তাল 


২ তাহাদের পিতা কুমারহট্ে বাস করিতেন, পরে তাহারা নবনধীপে উঠিরা যান। 
তাহারা স্ুক্ঠ ও হ্ছকবি ছিলেন, চৈতম্যদেবের অন্নীনে তিনটি সংকীত নদলের নেতৃত 
করিডেন। ৃ 

৩ বৃহ্ত্বঙ্গ £ পরিশিষ্ট, ১*ম পরিচ্ছেদ । 

১২ 


” ১৭৮ প্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকষঃ 


আকার ধারণ করিয়াছে, এবং তথা হইতে চারিদিকে প্রন্থত হইয়া 
দূরদুরাস্তর আপ্রাবিত করিয়াছে ও করিতেছে। 


ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈষম্য 
শ্রীচেতন্য ও শ্রীরামকুষ্ণ উভয়েরই জীবন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের নিখুঁত 
জলস্ত আদর্শ । মহাপ্রভু বলিতেন : 


সন্াসীর অল্পছিত্র সবলোকে গায় । 
শুরুবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥ [চ ২১২] 


ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তীহারা ছুইজনেই ত্যাগশ্বর 
সন্যাপী-_ছুইজনেই বিষয়বিলাসের বহু বহু উধ্বে ভূমানন্দ-ভূমিতে বিচরণ 
করিতেন। জগতের যাবতীয় ভোগ-_মায়ার মোহিনী মৃত্তি__জীবনে 
একটিবারও তাহাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। 

তাহাদের ত্যাগাদর্শ স্বরূপে একই রূপ হইলেও, বহিঃপ্রকাঁশে কথঞ্চিৎ 
বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে । মহাপ্রভু বাহ আচরণে যতটা কঠোরতা 
অবলম্বন করিয়াছেন, ঠাকুর ততটা করেন নাই । দৃষ্টান্ত যথা : 

১। শুষকজ্ঞানী রামচন্ত্রপুরী মহাপ্রভুর আহার্যবিষয়ে ছিত্্রান্বেষণ 
করিয়া বেড়াইতেন। পরের ছিত্রান্বেবণ করাই ছিল তাহার স্বভাব । 
একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর গৃহে পিপীলিক1 দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 
“রাত্রে এখানে মিষ্টদ্রব্য ছিল, তাই পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; 
বিরক্ত দন্গ্যাপীদের কী ইন্দ্রিয়লালসা 1 ছুমূখ মন্তব্য করিয়াই উত্তরের 
অপেক্ষা না করিয়া! চলিয়া গেলেন। পিপীলিকা স্বভাবতঃ যন্ত্র তত্র ঘুরিয়া 
বেড়ায়। কিন্তু পুরীর নিন্দায় মহাপ্রভু অত্যস্ত সঙ্কুচিত হইলেন এবং 
নিত্যকাঁর আহাধ কমাইয়া অর্ধেক করিয়া দিলেন। কিছুকাল তিনি 
অর্ধাশনই করিয়াছিলেন । 
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ঠাকুর আহার্ধ বিষয়ে এতটা কঠোরতা কোন কাঁলেই করেন নাই। 
হথন যাহা প্রয়োজন, এবং যখন যাহা জুটিয়াছে, শরীর-পোষণের জন্য 
তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। 


২। মহাপ্রভু ভূমিতে 'কলার শরলা' বিছাইয়া তদুপরি শয়ন 
করিতেন। শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায়। তক্তগণ তাহা 
দেখিয়া মহাছুঃখিত হুইলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর জন্ত এক 
“তুলীগাওু” প্রস্তত করাইয়া আনিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে শয়ন 
করিতে সম্মত হইলেন না ; স্বরূপদীমোদরের উপরোধের উত্তরে কহিলেন: 


খাট এক আনহ পাঁড়িতে। 
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভূগ্জাইতে ? 
সন্ন্যাসিমান্ুষ, আমার ভূমিতে শয়ন। 
আমাকে খাট, তুলীগাুঁ-_মস্তকমণ্ডন ? 
ব্বরূপগোসাঞ্জ তবে স্থজিল প্রকার। 
কদলীর শুদ্ষপত্র আনিল অপার ॥ 
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সক্ষম কৈল। 
প্রভুর বহির্বাস-ছুইতে সেসব ভরিল ॥ 
এইমত ছুই কৈল ওটুন-পাড়নে । 


অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥  [চ৩।১৩] 
ঠাকুর শয্যাদি বিষয়ে এপ কঠোরতা করিতেন না, খাটের উপর 
তোষক বিছাইয়! তাহাতে শয়ন করিতেন । 


মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাসকে যেসকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
একটি--'ভাল না খাইবে, আর ভাল না৷ পরিবে। রঘুনাথ অক্ষরে 
অক্ষরে সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। রূপ-সনাতন-প্রমুখ মহাপ্রভুর 
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ত্যাগী সম্তানেরা সকলেই ছিন্নকস্থাধারী, অতিকঠোর তপস্বী। ঠাকুরের 
ত্যাগী লম্তানের] তাহার শিক্ষান্ুযায়ী “যখন যেমন তখন তেমন', যেখানে 
যেমন সেখানে তেমন” আচারের পক্ষপাতী । তাহারা কৌপীনমাত্র 
ধারণ করিয়া অনাহারে অর্ধাহারে স্কঠোর তপন্ডা করিয়াছেন, আবার 
লৌকসমাজে কার্ধ করিবার সময় প্রয়োজনানুরূপ পরিধেয় ও আহা 
গ্রহণ করিয়াছেন । 

৩। সন্াঁসজীবনে মহাপ্রভু স্ত্রীলৌক সম্বন্ধে অতি কঠোর নীতি 
অন্থসরণ করিয়াছিলেন। তিনি মা ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোককে 
সম্ভাষণাদি করেন নাই। পুরীধামে সমাগত ভক্ত-স্ত্রীলোকেরা তাহাকে 
দূর হইতে দর্শন করিতেন। ছোট হরিদাস বৈরাগী হইয়া এক ভক্ত- 
সতরীলোকের সহিত আলাপ করায় তিনি তাহাকে নির্মমভাবে বর্জন 
করিয়াছিলেন। সে মহাপ্রভুর কাছে আসিতে না পারিয়া উপবাস 
করিতেছে শুনিয়া! বলিয়াছিলেন £ 


বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ। 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ 


তাহার কঠোর উদাসীনতা সহ করিতে না পারিয়া হরিদাস অবশেষে 
প্রয়াগে ভ্রিবেণী-সঙ্গমে দেহবিপর্জন করিল। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু 
হাসিমুখে কহিলেন, 'প্রকৃতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত । [চ ৩২] 

ঠাকুর “কামিনী”কে সর্বপ্রযত্বে বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্প্যাসী 
হইয়াও সহধন্িণীকে ত্য।গ করেন নাই ; তাহাকে সর্বপ্রকার শিক্ষা দান 
ও তীহার সপ্রেম সেবা স্বয়ং গ্রহণ কবিয়াছেন। ভক্ত-স্্রীলোকেরা 
তাহার উপদেশাদি লাভে ধন্য হইতেন | তবে তিনি অধিকক্ষণ ভ্রীলৌকের 
নিকটে 'াকিতেন না; ভক্ত হইলেও বেশীক্ষণ তাহার সহিত কথা 
কহিতেন না। তাহার ত্যাগী সন্তানদিগকেও এরূপ করিতে শিক্ষা 
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দিতেন । কচিৎ কাহারও চিত্তের ছুর্বলতা লক্ষ্য করিয়! তিনি তাহাকে 
বিশেষভাবে সাবধান করিয়! দিয়াছেন, কিন্তু কৃতাপরাঁধের জন্য কাহাকেও 
বর্জন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। 

ছুই মহাপুরুষের ছুইরূপ আচরণের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায়, একমীন্র যুগপ্রয়োজনই উহার মূলে। মহাপ্রভু যে 
যুগে আবিভূত হইয়াছিলেন সে যুগে ত্যাগ ও ধর্মের নামে ব্যভিচার ও 
বিষয়ভোগ সমাজে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় পাঁইয়াছিল। সেজন্য তাহাকে 
নিজের ও নিজভক্তের উপরে এমন কঠোর বাবহাঁর করিতে হইয়াছিল । 
তিনি জগদ্গুরু, তাই আত্মবিলর্জন দিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। এ একই কারণে তিনি পরমভক্ত মহারাজ! শ্রীপ্রতাপরুদ্রের 
সঙ্গেও দেখা করিতে চাহেন নাই । বলিয়াছিলেন £ 


রাজার মিলনে ভিক্ষুর ছুইলোক নাশ । 

পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥ 

*** আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী । ূ 
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ [চ ২১২] 


ঠাকুর যে যুগে আবিভূর্তি হুইয়াছিলেন, সেই অনতিক্রাস্ত বর্তমান 
যুগেও মাহুষের চিত্ত অতিমাত্রায় বিষয়াসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 
এযুগে ধর্মের নাম লইয়। সাধারণতঃ লোকে বিষয়তোগ করিতে যাইত ন1। 
পাশ্চান্ত্ের জড়বাদসর্বস্ব আদর্শে অভিভূত হইয়া তাহারা বিষয়ভোগকেই 
পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ধর্ম জিনিসটা 
উপহাসের ও অবিশ্বাসের বন্ত হইয়া উঠিতেছিল। তাই ঠাকুর কঠোর 
সাধনা করিয়া সর্বাগ্রে ধর্মের সর্বাঙ্গীণ সত্যতা প্রমাণিত করিলেন, এবং 
শরীর-পোষণের জন্য যেটুকু ভোগ গ্রহণ না করিলে নয় অনাসন্ত হইয়া 
সেইটুকু মাত্র গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, কলিতে একে অন্গগত 
প্রাণ, তাহাতে আবার ম্যালেরিয়ারোগে কাবু করিয়া ফেলে। সেইজন্য 


১৮২ প্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকণ 


তিনি অতিমাত্রায় শারীরিক কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না ; এমনকি 
বিধবাদিগকেও নির্জলা উপবাস করিয়া শরীর-পীড়ন করিতে নিষেধ 
করিয়! গিয়াছেন। 

ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি বক্ধতে বিশ্বাস না করিয়াও, অথবা বিশ্বাস 
করিলেও তছুপলব্ধির কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া এযুগের মান্ষ বড় বড় 
আদর্শের বুলি আওড়াইয়াছে এবং বাস্তবজীবনে সেই আদর্শকে রূপদান 
করিতে চাহিয়ণছে, যদিও কৃতকার্ধ হয় নাই। এরূপ একটি আদর্শের 
কল্পনা এই যে, নরনারী নিঃসঙ্কোচে পরম্পর মেলামেশা, আদানপ্রদান, 
ভাববিনিময় করিবে, সংসারে একে অন্যকে সাথী, স্থহৃৎ ও বন্ধুরূপে লাভ 
করিবে, অথচ উহার মধ্যে কিছুমাত্র মলিনতা, চিত্তবিকৃতি বা নীচন্বার্থ 
থাকিবে না। ঠাকুর আত্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রমণী-মাত্রে জগজ্জননীর 
বিশেষ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া এবং প্রকৃতিভাব-সাধনায় সিদ্ধ হইয়] স্বীয় 
সহধস্বিণীকে সেব1 ও সাহচর্ধে গ্রহণ করিলেন। তাহার জলস্ত আত্মজ্ঞানে 
্্ী-পুরুষ-ভেদ-বুদ্ধির উদয় হইত না, যদ্দি বা কখনে উহার ঈধন্মাত্র 
উদয় হইত, তিনি পত্বীর ভিতর নিজের ইঠ্টমৃত্তি জগদগ্ষিকাকেই দেখিতে 
পাইতেন; কখনো বা নিজের পুরুষসত্তা বিস্থত হইয়া নিজেকে ও 
সহধমিণীকে জগদম্থিকাঁর সথা বা দাসী মাত্র জ্ঞান করিতেন-_ ছুইজনেই 
জগন্নাতাঁর সখী বা দাসী । ঠাকুরের পত্বী-সন্বন্ধীয় আচরণের সমুদ্দয় রহস্য 
ভেদ করা আমাদের মত মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্ত তাহার এ 
আচরণ যে নরনারীর বহু-আকাজ্ফিত পূর্বোক্ত আদর্শকে রূপায়িত 
করিয়াছে, তাহ! বলা বোঁধ হয় অসঙ্গত হইবে না । 


মহাপ্রভুর প্রথমা পত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী সর্পদংশনে অকালে লোকাস্তরিতা 
হন। মহাপ্রভু তখন পূর্ববঙ্গে পন্মাতীরে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। 
গৌরাঙ্গগতপ্রীণা লক্ষী ইহজীবনে অধিকদিন স্বামি-সেবার সৌভাগা লাভ 


করেন নাই। 


কতিপয় বৈষম্য £ শ্রীবিষ্ুণপ্রিয়া-চবিত্ত ১৮৩ 


এই ঘটনার কিছুকাল পরে মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। 
ছিতীয়] পত্রী শ্রীমতী বিষ্ুপ্রিয়া 'পরমস্থচবিতা” ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ। ; 
আবাল্য প্রতিদিন ছুইতিন বার গঙ্গান্নান করিতেন । বিষ্প্রিয়ার পিতা 
শ্রীসনাতন মিশ্র 'মহাঁবংশজাত”, 'রাঁজপত্তিত,-আখ্যাঁধারী, পরোপকারী ; 
অনায়াসে অনেকের ভরণপোষণ করিতেন। বিষুর্গপ্রয়ার বিবাহও 
রাজোচিত আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হইয়াছিল : ভাগাবান বুদ্ধিমন্তখান্‌ ও মুকুন্দ- 
সগুয় স্বেচ্ছায় সকল ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। “নিমাই পণ্ডিত 
তখন নবন্ীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক | 

শ্রীমতী ঝিষ্ুপ্রিয়াও অধিকদিন স্বামি-স্বা করিতে পাইলেন না; 
স্বামী ভগবৎপ্রেষে বাহাহারা হইলেন । প্রেমময়ী পত্বী কিছুদিন ধরিয়া 
ক্বামীর প্রেমে-মাতোয়ারা আনন্দ-মৃত্তি দর্শন করিলেন; তারপরে 
বিধাতার নিবন্ধ হঠাৎ একদিন উভয়ের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ-যবনিক1 টানিয়া 
দিল--্বামী সন্ন্যাস করিয়া দেশত্যাগী হইলেন । 


মহাপ্রভুর সন্নযাসের সঙ্গে সঙ্গে তঁহার চরিতকারগণ কী বুঝিলেন 
বলিতে পারি না) তীহারাও যেন পরম্পর পরামর্শ করিয়াই একযোগে 
শ্রীমতী বিষুপ্রিয়ার সম্পর্কচ্ছেদ করিলেন__অনর্গল লেখনী চালনা করিয়া 
যাহার বিবাহের ঘটার বর্ণনা করিয়াছেন, নিধিকারচিত্তে তাহাকে 
নবন্বীপের এক গৃহকেণে সেই যে রাখিয়া গেলেন, আর একবারও 
ফিরিয়! দেখিতে আসিলেন না! 

চরিতকারগণ এইরূপ অমার্জনীয় উদ্দাসীনতা দেখাইলেও, স্বয়ং 
মহাপ্রভু যে অন্তরে পত্বীর প্রতি একাস্ত উদাসীন ছিলেন না, কোন 
কোন ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন মহাপ্রভু পুরীতে 
শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন £ 


দামোদর ! চলহ নদীয়া । 
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞ্চা ॥ 


১৮৪ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ঃ 


তোমা-বিনা তাহে রক্ষক নাহি দেখি আন । 
আমাকেই যাতে তুমি" কৈলে সাবধান |” 


তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে । 
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে ॥ 


আমা হৈতে যে না হয়, সে তোম! হৈতে হয়। 
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ 


মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে । 
তোমার আগে নহিবে কারো ব্বচ্ছন্দাচরণে ॥ [চ ৩।৩] 


মহাপ্রভুৰ সন্গ্াসের পর তাহার জননীকে দেখাশুনা করিবার জন্তু 
দামোদর পণ্ডিতের মত একজন প্রবীণ লোকের যে প্রয়োজন ছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকব্যবহারে অভিজ্ঞা, ভগবৎ্পরায়ণঃ, 
বৃদ্ধা মাতার স্বচ্ছন্দাচরণ' যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য লোক নিযুক্ত করার 
কোনই মানে হয় না। স্থতরাং সাংসারিক বিষয়ে ও লৌকব্যবহারে 
অনভিজ্ঞা বালিকা বধুকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি শেষোক্ত 
কথাটি__“তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে”__বলিয়াছেন 
নিশ্চয়। মহাপ্রভু চাঠিতেন, যে মহাঁকার্ধ সাধনার উদ্দেস্তে তিনি সঙ্গ্যাসী 
হইয়াছেন, তাহার শক্তিবূপ1 সহধস্বিণীও অঙ্থকুল আচরণ করিয়া! সেই 
কার্ষে সর্বতৌভাবে সহায় হন-_তীহাঁর ত্যাগময় ও সেবাময় জীবন 
নারীগণের আদশস্থানীয় হইয়া উঠে। পত্ীকে স্বয়ং শিক্ষাদান করিয়া 
শ্রীরামরুষ্ণ যে কাঁজটি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, পত্রী হইতে দূরে থাকিঘ্া ও 
আপাতদৃষ্টিতে পত্থীর সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়াও মহাপ্রভু ঠিক 
তাহাই করিতে চাহিয়াছেন। সন্গ্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু যেমন মাকে 
অন্দেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, তেমনি পত্তীকেও প্রয়োজনীয় উপদেশাদি 
দিয়াছিলেন কিনা কে বলিবে! 
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মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া কঠোর তপশ্র্যায় 
আত্মনিয়োগ করেন। সমস্ত দিন তিনি ভগবন্নীম-জপে অতিবাহিত 
করিতেন, এবং দিনাস্তে, জপসংখ্যা বাখিবার জন্ত ব্যবহৃত মুষ্টিমেয় তুল 
জলে সিদ্ধ করিয়া ইষ্টকে নিবেদনপূর্ক যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ ধারণ 
করিতেন । তাহার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত বিশেষ কিছু জানিতে পারা 
যায় না। 

তাহার তপস্তাময় স্থমহৎ জীবনের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য অঙ্কিত 
না থাকায় মানবজাতি সেই মানবীরূপা দেবীর চরিতাহ্ধ্যানে একরূপ 
বঞ্চিতই হইয়াছে; এবং তাহার অকৃতজ্ঞ সন্তান-_বাঙ্গালী আমর! 
মায়ের মহিমমণ্ডিত সমগ্র রূপ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে না পাইয়া আজ 
অস্তরে কেবল ক্ষুন্ধই হইতেছি। 
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স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন ঃ “সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। যেখানেই লোক ভক্তিমার্গ জানে, সেখানেই তাহার 
বিষয় লোকে আদরপুর্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাহার পূজা করিয়া 
থাকে । আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় 
বল্লভাচার্ষ-সম্প্রদায় শ্রীচেতন্য-সম্প্রদণায়ের শাখাবিশেষ মাত্র । কিন্ত 
তাহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিক্তগণ জানেন না, তাহার প্রভাব এখনও 
কিন্ধূপে সমগ্র ভারতে কাধ করিতেছে । ***তিনি নগ্রপদে ভারতের 
হারে দ্বারে ভাইয়া আচগ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে 
ভিক্ষা করিতেন 1১৯ 

প্রেমধর্মে শ্রীচৈতন্তের দান শাশ্বত ও প্রভাব ভারতব্যাপী । সমগ্র 
বাঙ্লাঁয় এবং উত্ভিষ্যা ও আসামের কিয়দংশে এই প্রভাব সবাধিক ৷ 

ভারত ধর্মপ্রাণ বলিয়া এখানে সমুদয় বিপ্রব ধর্মের নামে সংসাধিত 
হয় । ভারতে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদীয়েরই সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, 
পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ__স্বাঁমিভী লিখিয়াছেন ।২ ভগবান 
শ্রীচেতন্য হইতে প্রবর্তিত সম্প্রদায় বাঙ্গলার তত্কালীন সামাজিক সমস্যার 
কিভাবে কতখানি সমাধান করিয়াছেন এই অধায়ে কথঞ্চিৎ 
আলোচনা কৰিতে প্রয়াস পাইব । 

শ্রীচৈতন্য যে সময়ে প্রাছভূতি হন, সেই সময়ে বাঙ্গলায় মুসলমান- 
রাজত স্থপ্রতিষ্িত হইয়াছে এবং রাজশক্তি ও “কাফের'-বিদ্বেষ সম্মিলিত 
হইয়া ছলে-বলে-কৌশলে তীব্রবেগে এদেশের লোককে, বিশেষতঃ 
অনুন্নত নিম্নশ্রেণীৰব লোকসমৃহকে মুসলমান করিয়া লইতেছে। উচ্চ- 


১ হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা । ২ বতণান ভারত । 
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শ্রেণীর বা ব্রাক্মণ-বৈগ্য-কায়স্থ জাতির লোকসংখ্যা নিয়শ্রেণীসমূহের 
লোকসংখ্যার তুলনার নগণ্য, এঁ উচ্চশ্রেণীর লোকদের অধিকাংশই. তখন 
শক্তিপূজক বা শাক্ত; 'এবং শক্তি-পৃজাপদ্ধতিও বিকৃত বাঁমাচারে 
কলুষিত হইয়াছে। নিয়শ্রেণীর অধিকাঁংশ লোকই বিকৃত বৌদ্ধমত- 
সমৃহ গ্রহণ করিয়া নানা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত । কাহারও কাহারও 
মতে, অন্ত্যজ শ্রেণীর অনেক লোক তখনও হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবের 
বাহিরে ছিল বা তাহাদের কোন ধর্মই ছিল না।. এই অবস্থায় সমাজ- 
ব্যবস্থা তখন অত্যস্ত শিখিল। বিরুত উপধর্মসমূহের মতবাদ ও আচাবে 
পদ্থিল, স্থতরাং নৈতিক হিসাঁবে অতান্ত ছূর্বল, বনহুধা বিভক্ত বিরাট 
সমাজের উপর হিন্দু সমাজপতিগণের বিশেষ প্রভাব নাই $ এবং 
যেটুকু আছে, কালোঁচিত বিজ্ঞতা ও দৃবদৃষ্টির অভাবে উদাঁর মনোবৃত্তির 
সহিত প্রযুক্ত না হওয়ায় সেটুকু বিশেষ কাজে লাগিতেছে না। 
কোনভাবে মুসলমান-সংস্পর্শে আসিলেই কাহারও আর হিন্দুসমাজে 
স্থান হয় না, বাধ্য হইয়াই তাহাকে বিধর্সি-সমাজে আশ্রয় লইতে হয়। 
বিধমী রাজশক্তি সেই সমুদয় স্থযোগই গ্রহণ করিতে লাগিল; ফলে 
বাঙ্গলায় আর্ধ-সংস্কৃতি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল এভাবে 
চলিতে থাকিলে বাঙ্গলায় হিন্দুর সংখ্যা যে কাশ্মীরের অনুরূপ হইয়া 
উঠিত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই । 


বাঙ্গলা যখন এমনিভাবে পতিত ও দুর্গত, তখন পতিতপাবন 
তাহার' উদ্ধারের জন্য প্রকট হইলেন। পতিত হইলেও বাঙ্গলার 
অস্তরে অন্তরে মাধুরধময়ী প্রেমভক্তির ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইতেছিল, 
প্রেমের ঠাকুর তাহাতেও আকুষ্ট হইলেন। ক্ষীণকায়া৷ শ্রোতশ্থিনী 
প্রবল উচ্ছীসে বিপুলাকাঁর ধারণ করিয়া ও বহুশাখা-প্রশীখায় বিভক্ত 
হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশ আপ্লাবিত করিল । 


এই প্রাবনেষ মুখে দেখিতে পাই, একদিন মহাপ্রভু এশ্বরিকভাবে 


১৮৮ শ্রীচৈতন্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


আবিষ্ট হুইয়া পার্ধদ-ভক্তগণকে বরদান করিতে চাহিলে শ্রীমদ্ৈতপ্রভু 
কহিলেন £ 


মোর এই বর। 
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর ॥ [ভা ২১০] 


তিনি নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না। অদ্ৈতপ্রভুর অসীম হদয়- 
বন্তা আছে, কিন্তু তীহার বয়স হইয়াছে_মূর্খ-নীচ-দরিপ্রের ঘরে ঘরে 
ঘুরিয়া প্রেম-বিতরণ করিবার মত সামথ্য তাহার দেহে নাই। স্বয়ং 
মহাপ্রভুও একাধে ব্রতী হইতে পারেন না_কেননা, তিনি সন্গাপ করিয়া 
মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশাস্তরী হইবেন । একাধারে হৃদয়বত্তা ও 
শক্তিমত্তার মূর্তবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ সেই কার্ষের জন্য স্বতঃ প্রবোচিত 
হইলেন। প্রথমেই জগাই-মাধাই উদ্ধারে তাহার কৃতিত্ব সরবসমক্ষে 
প্রকট হইয়া উঠিল। . 

এই প্রাবনের মূল উৎস শ্রীচৈতন্য ; সেই উৎ্স-মুখের উন্মোঁচনকারী 
শ্রীঅদ্ৈতপ্রভূ ; এবং উদগত প্রবাহের ধারক ও বাহক শ্রীনিত্যানন্ব । 

পুবীধামে__ 


একদিন শ্রীগৌরমুন্দর নরহরি । 
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দে সঙ্গে করি ॥ 
প্রতি বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি । 
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥ 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া আছি আমি নিজমুখে। 
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমস্ুখে ॥ 
তুমিও থাঁকিলা যদি মুনিধর্ম করি। 
আপন উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি ॥ 
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তবে মূর্থ নীচ যত পতিত সংসার । 
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার ॥ 
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সংবরিলে । 
তবে অবতার ব! কি নিমিত্তে করিলে ॥ 
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও। 
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥ 
মুর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন । 
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন ॥ 
নিত্যানন্দপ্রভু তাহার আদেশ শিরোধার্য করিলেন । 


আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেইক্ষণে | 
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে ॥ [ভা ৩৫] 


গৌড়ে আসিয়া নিত্যানন্দপ্রভু যেসকল কার্য করিয়াছিলেন, 
বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
যাহারা সমীজচ্যত হইয়াছিল তাহাদিগকে তিনি হরিনাম দিয়া শুদ্ধ 
করিয়া নবীন সমাজ-বদ্ধনে লইয়া আনিলেন$ যাহারা বিকৃতবৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী ছিল বা! যাহাদের কোন ধর্ম বা জাতিই ছিল না, তাহাদিগকে 
নৃতন সংস্কার দিয়! ভগবদ্ভক্ত বা “বৈষ্ণব জাতির অন্তভুক্তি করিয়া 
নিলেন। “নবশাখ'-শ্রেণীর জাতিগুলি৩ এঁপময় হইতেই স্থুসংস্কৃত 
হইয়! হিন্দুসমাজের যথাযোগ্য স্তরে বিন্ন্ত হইতে আরম্ত করিয়াছিল 
বলিয়া অন্গমিত হয়। তাহাদের: বৈষ্ণব-্ধর্ম-নিষ্ঠাও এরূপ অনুমানের 
পরিপোষক | এইরূপে অমাজের সবত্র, বিশেষতঃ নিয়স্তরে বৈষ্বধর্ম 
অন্ুপ্রবেশ রুরিয়া হিন্্সমাজকে অভিনব প্রেরণা ও শক্তিতে পুর্ণ 


৩ তিলি, মালী, গ্রোছালী (সবারই ও তামলি) ; কুমার, কামার, সিডনি মোদক), 
নাপিত, চাষা, পুটুলি (স্গদ্ধবণিক )। 


১৯৩ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকুষ্ণ 


করিয়া দিল। বৈদেশিক ধর্ম গ্রহণের হিড়িক ঞ্বন্ধ হইল। অভিজাত 
শাক্তশ্রেণী প্রথম প্রথম বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তাহাঁরই সাধনার 
আদর্শে বিশুদ্ধভাবে শক্তিপূজা করিতে উদ্দুদ্ধ হইল। 


নিত্যানন্দপ্রভুর এই আচগ্ীলে কোলদান-_এই প্রচার ও সংস্কার- 
পদ্ধতিই পরবর্তী কালে শ্রীশুনিবাসাচার্য ও শ্রীনরোত্তম্দাসের আমলে 
বাপকভাবে অন্ুহ্ুত হইয়াছিল । 


প্রতিকূল বিধমমী রাজার রাজত্বে, রাজশক্তির কিছুমাত্র সহায়তা 
না লইয়া বা না পাইয়া, কেবলমান্র হৃদয়বন্তী ও কর্মকুশলতার বলে 
শ্রীনিত্যানন্দ ষে কাধ সংসাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর যে-কোন দেশের 
সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয় । তাহার আরন্ধ কাধ আজও 
শেষ হয় নাই। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব কেন যে “গৌর” অপেক্ষাও “নিতাই'কে 
অধিক দয়ালু বলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নামোচ্চারণেরও পৃবে সসম্ মে 
শ্রীনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করেন, তাহার রহস্য এইখানেই নিহিত 
বলিয়৷ মনে হয়। নিত্যানন্দকে বলভপ্র বা সঙ্কর্ষণের অবতার বলা হয়। 
তাহার অসাধারণ বলবন্তার স্থচক কারাবলী এবং যুগ যুগ ধরিয়া 
অভিজাত শ্রেণীর অবজ্ঞাত, সংস্কারবজিত নরনারীকে ভগবানের দিকে 
আকধণ করিবার শক্তি দেখিয়া, তাহাকে বলভদ্র বা নক্কণ বলিয়া 
স্তবস্তৃতি করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে । 


কেবল শ্রীচৈতন্তমহা প্রভুই নিত্যানন্দপ্রভুর এই লোকোত্তর মহিমার 
স্বরূপ জানিতেন। আজীবন নিত্যমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বচ্ছন্দচারী 
নিত্যানন্দের ছুরবগাহ চরিত্র ক্ষীণবুদ্ধি জীব বুঝিতে ভুল করিবে-_ 
একথাও তিনি জানিতেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই, এবং ভুল বুঝিয়া 
অশ্রদ্ধা করিলে লোকেরই অকল্যাণ হইবে জানিয়া, তিনি নিত্যানন্দ- 
মহিমা স্বয়ং শতমুখে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। 


শ্রীগৌবাক্ষ-€প্রমে আত্মহার] নিত্যানন্দ তাহার প্রাণের দেবতাকে 
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দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে পুরীধামে ছুটিয়া আসিতেন। একদা প্রর্ূপে 
আসিয়৷ তিনি. এক পুণ্পোস্ঠানে অবস্থিতি করিলেন। মহাপ্রভু তাহা 
জানিতে পাবিয়৷ একাকী সেই উদ্ঠানে আসিয়! দেখিলেন, নিত্যানন্দ 
ধ্যানহখে মগ্ন আছেন । তখন-_ 
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বণিয়া । 
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপুর্ণ হৈয়া ॥ 
গৃহ্থীয়াদ্‌ যবনীপাণিং বিশেদ্‌ বা শৌগ্ডিকালয়ম্‌। 
তথাপি ব্রহ্মণে। বন্দ্যং নিত্যানন্ৰপদাশ্নুজম্‌ ॥ 
নিত্যানন্দ ধ্যান হইতে উখ্খিত হইলেন এবং উভয়ে উভয়কে প্রণাম- 
'প্রদক্ষিণ-ম্তবস্ত্তি করিতে লাগিলেন । 
তবে কথোক্ষণে প্রভূ যোড়হস্ত কার ! 
নিত্যানন্দ প্রতি স্তরতি করে গৌরহরি ॥ 
নীচজাতি পতিত অধম যত জন । 
তোমা হৈতে সভার হইল বিমোচন ॥ 
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক-সভারে । 
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে ॥ 
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্চেরে কয়। 
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥ 
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার: 


মৃতিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবভার ॥ 


১৯২ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃ্ 


অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে। 
সত্য সত্য প্রভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তারে ॥ [ভা ৩৮] 


নিত্যানন্দপ্রভুর শৃত্রগৃহে বিলাস, আশ্রমাচারলজ্ঘন ইত্যাদি দেখিয়া 
তাহার প্রতি সংশয়াঁপন্ন জনৈক বালাসহপাঠী ব্রাক্ষণকে মহাপ্রভু 
বলিয়াছিলেন : 


পদ্মপাত্রে কডু যেন না লাগয়ে জল । 
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্মল ॥ 


অধিকারী বই করে তাহান আচার । 
ছুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার ॥ 
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান । 
সবথায় মরে টানি ॥ 


িিরািহিল চার! 

নিজদোষে সেই ছুঃখ পায় জন্মজন্ম ॥ 

গহিত করয়ে যদি মহ! অধিকারী । 

নিন্দার কি দায়, তারে হাসিলেই মরি ॥ [ভা ৩৭] 


শ্রচৈতন্ত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রায়ই নির্জন গৃহে পরম্পর মিলিত 
হইতেন। ক্ৃতরাং তাহাদের মধ্যে যেসব আলাপ-আলোচনা হইত, 
অন্যের তাহ! সঠিক জানিবাঁর উপাঁয় নাই। তবে সহজেই ইহা অহ্ুমান 
করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য কথার মধ্ো, কিভাবে যুগধর্ম প্রচার ও 
সেই ধর্মের বাহক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পরিচালনা করিতে হইবে সেই 
বিষয়েও পরামর্শ হইত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বার অর্গলবন্ধ কৰিয়া। 
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নির্জনকক্ষে স্বামী বিবেকানন্দকে কিভাবে তদীয় ধর্মসজ্ঘ জগৎকল্যাণে 
পরিচালনা করিতে হইবে সেই বিষয়ে উপদেশ দিতেন। 

শ্রীচৈতন্তপ্রেরিত হইয়! হৃদয়বান শ্রানিত্যানন্দ 'আচগ্ালে কোল" দিয়া 
যে মহাঁকার্ধ সংসাঁধন করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেরিত হইয়া হদয়বান 
শ্রীবিবেকানন্দ “শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'র প্রবর্তন করিয়া তজ্জাতীয় 
মহাঁকার্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। এ কার্ধের ফল কতদিনে কিবূপ 
দীড়াইবে, তাহ। বিচার করিবার সময় এখনেো। আসে নাই। অল্প সময়ের 
মধ্যেই এ মহান ভাব সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং অস্পৃশ্ঠ, 
পতিত ও দরিদ্রের উন্নয়নে প্রযুক্ত হুইয়া সামাজিক বিরাট অভ্যু্য়ের 
স্চনা করিতেছে । 


জনগ জনম প্রভু ! দেহ এই দান। 
হৃদয়ে রঙ্ছুক এই কেলি অবিরাম ॥ 
--বুন্দীবনদাল । 


১৩ 


এই গ্রচ্থ সন্বচ্ধে 

শ্রীবন্কিমচজ্জ ৫সন ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী £ “ভগবান শ্রীরুষ্চৈতন্ত 
ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের"..ছেই লীলার অন্তর্সিহিত অভিন্নত্ব সমগ্রভাবে ও 
নানাদিক দিয়া আশ্বাদন কর! এবং আম্বাদন করানে। গ্রন্থকারের 
উদ্দেশ্ত ।...পাশাপাঁশি বাংলার এই ছুই ভাবের ঠাকুরের জীবনের 
লীল[রসপ্রলঙ্গ লেখকের শ্রদ্ধার অবদানে সর্বত্র সীবলীল এবং মধুর হইয় 
ফুটিয়াছে। গ্রনস্থকারের বর্ণনভঙ্গীটি বড় স্ুন্দর। ভাষার সহজগতি 
গভীরভাবে মনকে স্পর্শ করে। গুঢ়তত্ব কথাগুলিও রসভঙ্গীতে যুক্ত 
করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। ভাবাহ্ছভূতির বৈচিত্র্যে উচ্ছল্‌ ও 

উচ্ছল এমন আলোচন! পাঠ করিয়া সকলেই উপরূত হইবেন ।” 
[দেশ £ ১১ই আষাঢ়, ১৩৫৬] 
শ্রীচপলা কান্ত ভট্টাচার্য এম-এ £ “উভয় অবতার-পুরুষের জীবন, 
সাধনা ও মত এইগুলির সামঞ্চশ্য দেখাইতে গ্রন্থকার উভয়ের সম্বন্ধে 
প্রকাশিত প্রায় সকল গ্রন্থ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন । তাহার 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। ঘেভাবে তিনি 
উভয়ের জীবনের ঘটনার অস্তনিহিত সাদৃষ্ঠ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা 
লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।...গ্রন্থকারের পাণ্তিত্য, অন্তদূর্টি ও 
বিচারশক্কি সমান প্রশংসার যোগ্য ।” | আনন্দবাজার পত্রিকা £ ৮ই 
শ্রাবণ, ১৩৫৬ ] 
উসতীশচজ্র চট্টোপাধ্যায় এমএ, পিএইচডি ( কলিকাতা! 
বিশ্ববিষ্ালয় ) £ *..'প্রীচৈতন্যের শক্তি-আরাধনা সম্বন্ধীয় এক্ধপ স্থুচিস্তিত 
ও যুক্তিপূর্ণ আলোচন! অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকার যেরূপ অখগুনীয় 
যুক্তিতর্কের সাহায্যে মাধবেন্দ্রপুরীর শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্তি প্রতিপন্ন 
করিক়্াছেন, তাহাতে বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতগণেরও মত-পরিবর্তন 
অপরিহা্ধ হুইয়। পড়িবে বলিয়া মনে হয়।” [দৈনিক বস্থমতী £ ২২শে 
শ্রাবণ। ১৩৫৬ এ 


গ্রন্থকারের অন্যান্য বই 
১। শ্রীপ্রীসারদ। দেবী 

স্ীরামকষ্ণ-শিল্ঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ £ “বেশ হয়েছে, চয়তৎকাঁর হয়েচে! দেখেই 
বোঝা যায়, কতখানি মনপ্রাণ দিয়ে কাজটি করা! হয়েচে। মার 
আশীর্বাদ পড়বে তোমার উপর--আরও অনেকের পড়বে তার সঙ্গে । 
স্থথে থাক, আনন্দে থাক ।” 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা ডক্টর স্ত্রীন্ুকুমার দেন 
( বেতার সমালোচনা _-২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭): “.*..এরকম ৩11- 
00021170676] জীবনীগ্রস্থ এযাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত 
হয়েছে।” 

আনন্দবাজার পত্রিকা (৩০শে আশ্বিন, ১৩৪৬ ) ১ “...ঘে শ্রদ্ধা 
ও অন্ভৃতিপ্রবণ মম লইয়া এই শ্রেণীর জীবন সম্পূর্ণরূপে না হউক, 
যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করা যায়, 
গুরুকপায় গ্রন্থকার তাহার অধিকারী । তাহার ভাষা সংযত ও বর্ণনা- 
ভঙ্গী সরল। শ্রীশ্রীমার পুণ্াম্থৃতি ভক্ত গ্রন্থকার মধুকরের মত বহু 
ভক্তের হদয়পদ্ম হইতে সংগ্রহ করিয়া! অপূর্ব মধুচক্র নির্মীণ করিয়াছেন ।” 

শ্রীরামকষ্-সাহিত্যে খ্যাতনামা লেখক স্বামী প্রেমেশানজ্ৰ £ 
“তোমার লিখিত মায়ের জীবনী পড়িয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি ষে 
তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এই গ্রন্থ মায়ের সবোত্ম 
জীবনীরূপে চিরকাল গণ্য থাকিবে । অবতার সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ লেখা 
স্তার বিশেষ কৃপা ছাড়া সম্ভব হয় না।:.'লিখিয়া তুমি অমর হইলে ।” 


২। স্বামী সারদানন্দের জীবনী 


“জ্রীরামর্র্-সাহিত্যে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের অবধান বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাহার লিখিত “শ্রপ্ীসারদ। দেবী” এবং 'বাঙ্গলার 


(৩) 
ছুই ঠাকুর”"" স্থধী সমাঁজে সর্ত্র সমাদৃত । ব্রহ্মচারী অক্ষয়টচতন্যের 
লেখার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাবকে তিনি সংযত এবং 
স্থমধুর ভাষায় রূপ দিতে জানেন। অবাস্তর উচ্ছাস তাহার লেখা 
মনকে উদভ্রাস্ত কৰে না, পরস্থ একটি উদদরবীর্ধ সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অন্তরকে 
শর্শ করে। স্বামী সারদানন্দের জীবনীতে তাহার সেই কৃতিত্্‌ 
সবতোভাবে পরিশ্ফুর্ত হইয়াছে ।” _ দেশ 
“বইখানিতে গ্রস্থকাঁরের তথ্যনিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । .. 
প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বর্ণনা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি মর্মস্পর্শী ।-.-আলোচ্য 
মহাপুরুষের চবিত্র বর্ণনায় কোথাও অতিরঞ্তন গোৌঁড়ামি ও সম্প্রদ্দায়গত 
সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন প্রকাশিত হয় নাই ।. ধর্ান্ছরাগী ও উদ্দারচিত্ত প্রত্যেক 
বাঙালী হিন্দুর নিকটেই এই বইখানি শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিবে ।” 
_ বিশ্ববাণী 
“এই গ্রন্থ পাঠে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি-_তৃপ্ত হইয়াছি। স্বামীজীর 
আধ্যাত্মিক জীবন জ্ঞানকর্মভক্তির সমন্বয়ে যেমন বিন্্য়কর, গ্রন্থকরের 
এই চরিক্রচিত্র অস্কনের কৃতিত্বও তেমনি বিস্ময়কর | গ্রন্থকারের লেখনী- 
মুখে ন্বামীজীর যে বাস্তবচিত্র ফুটিয়! উঠিয়াছে গ্রন্থ-পাঁঠকালে তাহা যেন 
প্রত্যক্ষতাবে চক্ষুর সম্মুখে ভাপিয়! উঠে ।"*গগ্রন্থকার শুধু পাঠক নয়, 
লেখকদেরও মহাঁকল্যাণ সাধন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে ।” 
- শ্রীনুদর্শন 


৩। ব্রক্মানন্দ-লীলা কথা 
"বাংলা জীবনীসাহিত্যে-__বিশেষভাবে জননী সারদাদেবীর প্রথম 
জীবনীকাররূপে লেখক চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ত্রদ্ানন্দ-লীলাঁকথায় 
ভার লেখনীর সরল অথচ গভীর বক্তব্য-নিবেদনের ভঙ্গীটিও পাঠকচিত্তকে 
মুগ্ধ করবে। বিতিন্ন কাহিনী স্মৃতিকথা ও পত্রাবলীর সমন্বয়ে লেখক 
রত্ষানন্দ মহারাজের শিশুনুলভ সরল অন্তর, সহজ কৌতুকপ্রবণতা, দিব্য 


( ৪ ) 
অস্তরূ্বি, সহজাত নেতৃত্বশক্তি এবং এসব কিছুর উত্বে” ভার লোকপাবনী 
অধ্যাত্মশক্তির অযেয় মহিমার সার্থক পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন ।” 
_উদ্বোধন 
“আলোচা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় গ্রস্থকারের মহাপুকুষগণের 
জীবনের মর্মবাণী উপলব্ধি করিবার সামর্থা। পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং 
বিচারধুদ্ধির তীক্ষতা যত অধিকই হউক না কেন, তন্বারা মহাপুকষগণের 
ছুরবগাঁহ অনুভূতির নাগাল পাঁওয় যায় না। কিন্ত গ্রন্থকার তাহার 
নাগাল পাইয়াছেন।...সাধন সহায় তীহার বুদ্ধির ম্বচ্ছভা, যাহাকে 
বেদোজ্জল! বুদ্ধি বলা হয়, তাহার অধিকারী তিনি। রাখাল মহারাজের 
জীবনের যেসকল গুহাতিগুহা রহস্য তাহার বাখায় পরিস্ফৃতি লাভ 
করিয়াছে তাহার তুলনা বিরল ।” -_ শ্রীনুদর্শন 
'্রহ্ষঙ্তান এবং উপপব্ধিতে ধাহার ব্যক্তিত্ব ছরবগাহ এবং সমুদ্র 
অপেক্ষাও অতলম্পশী তাঁহাকে সাধারণত: সম্তরমের দৃষ্টিতে সকলে দেখিয়া 
থাকে। কিস্তু তাহাতে তিনি দুরের মানুষ । লীলাহ্থলভ আচরণে 
যখন তাহাকে আমর পাই তখন তিনি আমাদের অতান্ত কাছের মাচুষ | 
আলোচ্য গ্রস্থখানিব কথাঁসংগ্রহে “মহারাজ'কে আমাদের কাছে আনিয়া! 
দিয়াছে । এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া সাধারণ সংসারী যাস্ছুষ 
মহারাজের উপদেশ ও শিক্ষা আপনাদের জীবনে ও আচরণে গ্রহণ 
করিতে পারিবে। 
পগ্রস্থখানির আর একটি বিশেষ মূল্য আছে।...বামুফসংঘের 
ইতিহাস রচনার উপাদান ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ।...লোকোত্তর 
পুরুষ হিসাবে মহারাজের স্থান কেবল সংঘে নহে, দেশের সমসাময়িক 
ইতিহাঁনে অতি উচ্চে।” --জনসেবক 
্রদ্ধানন্দ শিল্, ভাষাবিৎ পণ্ডিত পি শেধান্ত্রিঃ “570৭ 185 [ 
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৪। ৫প্রমানন্দ-৫প্রমকথ 


স্বামী নির্লেপানন্দ : “প্রেমীনন্দ-প্রেমকথার ভাষা স্থন্দর সাবলীল 
ত্বচ্ছ অনবস্য। মহাঁভাবময় নির্ধিকল্পসন্বিত্ময় ব্যক্তিত্ব সুন্দর ফুটিয়া 
উঠিয়াছে।” 
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